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বিশ্বরিদ্যাসংগ্রহ 


বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া 
দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। 
কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে 
অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত 
হইতে পারেন (  শিক্ষাপদ্ধতির ক্রটি, মানসিক সচেতনতার 
অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই _ 
স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূৰ্ণ 
অপরিচিত। বিশেষ, যাহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন 
তাহাদের চিত্রান্্শীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় _ 
অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত: পরিচয়ের পথ তাঁহাদের 
নিকট sal আর Metal ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাহারা 
ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা 
লাভ করিতে পারিতেছে না। ৰ 
যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বত মান যুগের একটি 
প্রধান কতব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কতব্য পালনে পরাজ্মুখ 
হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই 
দায়িত্ব গ্রহণে ব্ৰতী হইয়াছেন | 

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের টি ১১২ খানি 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র 
লিখিলে পূৰ্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে। 

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থয়ালার পূর্ণ তালিকা 
মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য। পত্র-লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ 
প্রেরিত হইবে ৷ 
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[বিশবাবদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১৫ 


প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৫০ 
দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৩৫১ 
পাঁরবার্ধত তৃতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৩৬১ 


মূল্য আট আনা 


প্রকাশক শ্রীপুলনাবহারী সেন 
বিশ্বভারতাঁ, ৬ | ৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৪ 
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় 
গ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯ 
৩-২+২-১ 


সুচী : 

লেবেডেফ-প্রাতাম্ঠত প্রথম বাংলা নাট্যশালা 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দ; থিয়েটার 
বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় 
বাংলা রঙ্গমণ্ডে শেক্‌্স্‌পায়র 
নাট্যশালার নবজীবন 
শখের নাট্যশালার পূর্ণাবকাশ 

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমণ্ত 

বেলগাছিয়া নাট্যশালা 
পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় 
শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্‌রিক্যাল সোসাইটি 
জোড়াসাঁকো থিয়েটার 
বহনবাজার বঙ্গনাট্যালয় 
কালিকাতায় ও মফস্বলে অন্যান্য অভিনয় 
সাধারণ রঙ্গালয়-_ উদ্যোগপর্ব 
সাধারণ রঙ্গালয়__ ন্যাশনাল থিয়েটার প্ৰতিষ্ঠা 
সাধারণ রঙ্গালয়ে আঁভনয়ের তালিকা 
নাট্যকার ও নাটাগ্রল্থ 


লেবেডেফ-প্রাতম্ঠিত প্রথম বাংলা নাট্যশালা 


প্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ খনীঘ্টাব্দে। ইহার সাঁহত পরবর্তী কালের 
বাংলা নাট্যশালার কোন যোগ নাই। কারণ, এই নাট্যশালায় বাঙালী আভনেতা ও 
অভিনেত্রীদের দ্বারা বাংলা নাটক অভিনীত হইলেও ইহার প্রাতষ্ঠাতা বাঙালী নহেন। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হেরাসিম লেবেডেফ নামে এক রূুশদেশবাসী নানা দেশ 
bt কলিকাতায় আসিয়া পড়েন এবং ২৫নং ডুমতলাতে বে্তমান এজনা স্ট্রাটে) এক 
নাট্যশালা স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর এদেশে থাকিয়া তান বিলাত চলিয়া যান এবং 
১৮০১ NOTA সেখানে একখানা হন্দুস্থানী ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। লেবেডেফ ক 
কাঁরয়া কলিকাতায় বাংলা নাট্যশালা প্রাতীষ্ঠত করেন, এই HASTA ভূমিকায় তাহার একটি 
ৃববরণ আছে। এই 1ববরণের তাৎপর্য নিম্নে দেওয়া হইল-- 

[ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে] এই সকল গবেষণার পর আম The 
Disguise ও Love is the Best Doctor নামে দুইখানা ইংরেজী নাটক বাংলাতে 
অনুবাদ করি। আমি লক্ষ্য করিয়াঁছলাম যে, এদেশীয়রা eh উপদেশমূলক কথা 
অপেক্ষা-সে যতই বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হউক না কেন_অনদকরণ ও হাসিতামাশা বোশ 
পছন্দ করে। সেই জন্য আমি চৌকিদার, চোর, উকিল, গোমস্তা ইত্যাঁদ চারত্রে sto 
এই দুইখান নাটকই নির্বাচন কারয়াছিলাম। 

আমার অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে পর আমি কয়েক জন বিচক্ষণ পাঁণ্ডত ডাকিয়া আনলাম, 
এবং তাঁহারা খুব মন দিয়া আমার নাটক দুইখানি পাঁড়লেন। পাঁড়বার সময়ে কোন্‌ কোন্‌ 
জায়গা তাঁহাদের কাছে খুব ভাল লাগল এবং কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় তাঁহারা খুব মুগ্ধ ও 
Stier হইলেন, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া রাখলাম। এই উপায়ে আমার অনংদিত নাটক 
দুইখানির হাস্য-রসাত্মক ও গম্ভীর উভয় প্রকার দশাগ্ীলরই যে অনেক উৎকর্ষ হইল, 
একথা বাঁললে নিজের সম্বন্ধে অযথা প্রশংসাবাদ হইবে না। জের জন্য সৌভাগ্যক্রমে 
যে শিক্ষক জোগাড় করিতে পাঁরয়াছিলাম, তাহা না পাইলে আম যাহা কাঁরতে পারয়া- 
Seng, অন্য কোন ইউরোপায়ের পক্ষে তাহার অনুকরণ কাঁরতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র 

1 
হইবে ভরা অনুমোদন কাঁরয়া গেলে পর আমার ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাস আমার 
Zo এক প্রস্তাব করিলেন যে, যাঁদ আমি এই নাটক সর্বসমক্ষে আঁভনয় কারতে প্রস্তুত 
থাকি, তবে তিনি আমাকে এ-দেশী অভিনেতা ও আঁভনেত্রী আনিয়া দিতে পারেন। তাঁহার 
এই প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং ইউরোপায়াদগের চিত্তাবনোদের জন্য 
আমার নাট্যশালার সঙ্কল্প অবিলম্বে সফল কারবার উদ্দেশ্যে, গবর্নর-জেনারেল সার্‌ জন্‌ 
শোরের নিকট যথারীতি লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত কারলাম। তিনিও বিনা দ্বিধায় তাহা 
মঞ্জুর করিলেন। 

এইরূপ প্ঠপোষকতা দ্বারা আশ্বস্ত হইয়া এবং প্রদর্শন কারবার জন্য ব্যগ্ৰ হইয়া 
আমি ‘নিজে নকৃশা করিয়া কলকাতার কেন্দ্রস্থল ডোমটোলায় (ডোম লেন) একাঁট বিস্তৃত 


২ বঙ্গীয় নাট্যশালা 


নাট্যশালা নিৰ্মাণ আরম্ভ কারলাম। ইত্যবসরে আমার ভাবা-শিক্ষক গোলোককে আমি 
দেশীয় অভিনেতা ও আভনেত্রী সংগ্রহ কারবার কাজে Taste কারয়াছিলাম। তিন মাসে 
The Disguise নাটকাঁটির অভিনয়ের জন্য অভিনেতা সংগ্রহ ও নাট্যশালা প্রস্তুত হইয়া 
গেল। ১৭১৫ খালজ্টাব্দের ২৭এ নবেন্বর আমি বাংলা ভাষায় এই নাটক প্রকাশ্যে আঁভনয় 
করাইলাম। পর-বৎসর (১৭৯৬) ২১এ মার্চ তারখেও এই নাটকটি আবার অভিনীত হয়। 


নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিলে লেবেডেফ ৫ নবেন্বর 
১৭৯৫ তারিখের ‘ক্যালকাটা গেজেটে’ নিন্নোম্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন-- 


By Permission of the Honorable the 
Governor-General. 


MR. LEBEDEFF’S 
New Theatre in the Doomtullah, 


DECORATED IN THE BENGALLEE STYLE 
Will be opened very shortly, with a Play called 
THE DISGUISE, 


The Characters to be supported by Performers of both Sexes. 
To commence with Vocal and Instrumental 
Music, called 


THE INDIAN SERENADE. 


To those Musical Instruments which are held in esteem by 
the Bengallees, will be added European. The words of the much 
admired Poet Shree Bharot Chondro Ray, are set to Music, 

BETWEEN THE ACTS, 


Some amusing Curiosities will be introduced. 


The Day for Exhibition, together with a particular detail ar 
the Performance, will be notified in the course of the next week. 


লেবেডেফ-প্রাতাম্ঠত প্রথম বাংলা নাট্যশালা ৩ 

এই প্রথম বিজ্ঞাপ্তর তিন সপ্তাহ পরে আর একাঁট বিজ্ঞাপনে প্রথম অভিনয়ের তারিখ 

ও স্থান সর্বসাধারণকে জানানো হয়। ১৭৯৫ খুাীষ্টাব্দের ২৬এ নবেম্বর তারিখের 
‘ক্যালকাটা গেজেটে" দেখিতে পাই 


BENGALLY THEATRE. 
No. 25, DOOMTULLAH. 
MR. LEBEDEFI. 

Has the honor to acguaint the Ladies and 
Gentlement of the Settlement, 
THAT His 
THEATRE, 

WILL BE OPENED 
TO-MORROW, FRIDAY, 27TH Inst, 
WITH A COMEDY, 
CALLED 
THE DISGUISE. 


The Play to commence at 8 0'Clock precisely 


Tickets to be had at his Theatre. 
Boxes and Pit, SR লী 233 z. Sas PRS: 18 
Gallery, ২, SH 255 ২৩২ 17 ১১ 4 


এই আঁভনয় যে সাফল্যমাণ্ডত হইয়াঁছল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, ২১ মার্চ ১৭৯৬ 
তারিখে যে দ্বিতীয় আঁভনয় হয়, লেবেডেফ তাহার টিকিটের দাম বৃদ্ধি কৰিয়া এক মোহর 
করিয়াছিলেন; এবার মাত্র দুই শত আসনের বাবস্থা ছিল। 

দ্বিতীয় আভনয়ের পর ১৭৯৬, ২৪এ মার্চ তারিখের ‘ক্যালকাটা গেজেটে" প্রকাঁশত 
আর একটি বিজ্ঞাপনে লেবেডেফ সর্বসাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বিজ্ঞাপনটি 
এইরূপ 


BENGALLY THEATRE. 


MR, LEBEDEFF, respectfully acknowledges the very 
distinguished Patronage, the Ladies and Gentleman of this 
Settlement Subscribers. to his Second BENGALLY PLAY 
‘honoured him with, and begs leave to assure them, he has the 
most grateful sense of the very liberal support afforded him on 
this occasion, and intreats they will be pleased to accept his 
warmest Thanks. ন 

March 24, 1796, 


৪ বঙ্গীয় নাট্যশালা 


প্রথম বংগীয় নাট্যশালা বিদেশাীর কীর্ত। দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সাহত 
উহার কোন যোগ ছিল না; তাই উহা স্থায়ী হইতে পারল না। লেবেডেফের কাঁলকাতা 
ত্যাগের পরই উহা লুপ্ত হইল। শবদেশী কর্তৃক প্রাতা্ঠিত এই প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা ও 
বাঙালী কর্তৃক প্রাতাষ্ঠিত সত্যকার দেশী নাট্যশালার মধ্যে E বৎসরের ব্যবধান। এই 
চাল্লিশ বৎসর বাঙালী-জীবনে একটা যুগ-পাঁরবর্তনের সময়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার 
দদকে বাঙালী-জীবনের উপর পঢুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্তমান ছিল। তখন পর্যন্তও 
বাঙালিরা আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে যাত্রা, পাঁচাল, কাব, হাফ-আখড়াই প্ৰভাত লইয়া 
আরম্ভ করে নাই। এই ভাব তাহারা অনুভব কাঁরতে আরম্ভ কাঁরল om) ইংরেজী 
শশক্ষা প্রবার্তত হইবার সঙ্গে সঙ্গে। ১৮১৭ qira হিন্দম-কলেজ প্রাতাচ্ঠত হয়। 
যাহারা এই কলেজে ইংরেজ কাব্য-নাটকের সাঁহত পাঁরচয় লাভ করিয়াঁছলেন, যাত্রা প্রভাত 
গতানুগতিক আমোদ-প্রমোদ তাঁহাদের নিকট ROTA হওয়া দরে থাকুক, অত্যন্ত ঘণণ্য 
মনে হইতে লাঁগল। তাঁহাদের অনেকেই কলকাতায় ইংরেজদের নাট্যশালায় ইংরেজী আঁভনয় 
দেখিতে যাইতেন। প্রকৃত পক্ষে এই শ্রেণীর বাঙালীদেরই মনের কথা সে-যুগের সমাচারপত্রে 
ব্যস্ত হইয়াছে। ১৮২৬ LIST বাঙালীদের জন্য ইংরেজী ধরনের একটি নাট্যশালা gen 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ‘সমাচার EST সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই মর্মে লেখেন 


এই Test নগরে নগরবাসী দগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনাহতকর 
ও আঁভনব প্রাত্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের চিত্তীবনোদনের কোন ব্যবস্থা 
হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই। 
পৰ্্ব'কালে ভারতবধাঁ় রাজাদিগের সভায় নটনটী থাকত, তাহারা অভিনয় প্রদর্শন করিয়া 
এবং সুলিত কাব্য, সঙ্গীত ও অঞ্গভ্গী দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। সম্প্রাত 
আমাদের সমক্ষেও সখের যাত্রা প্রদার্শত হইয়াছে। att সর্বাঞ্গসন্দর না হইলেও লোকের 
আনন্দবদ্ধন কারয়াছিল। কিন্তু সখের বাত্রাও কদাচিৎ হয়। zen ধনী ও সম্ভ্রান্ত 
eat যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত 'শেয়ার' গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং তাহাতে এক জন কৰ্ম্মাধ্যক্ষের অধীনে বেতনভোগণী যোগ্য ব্যক্তি নিবন্ত কারা 
এতদর্থে বিরচিত গণীত ও কাব্যের মাসে একবার নূতন আঁভনয় করেন, তাহা নিতান্তই 
বাঞ্ছনীয়। এইরুপো শ্ৰেণী:নিৰ্ব্ব':শেষে সমাজভুন্ত সকলেরই আনন্দবাদ্ধ হইবে। 


karag বাঙালী কর্তৃক একেবারেই বাংলা নাটকের আনয় প্রদর্শন আরম্ভ হইল না! 
ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীরা নিজেদের বাড়তে ইংরেজী নাটকের আঁভনয় কাঁরয়া বাঙালীদের 
মধ্যে নাটাকলার পুনঃগ্রাতষ্ঠা করিলেন, বাঙালী -প্রাতান্ঠিত নাট্যশালার সূত্রপাত হইল 
শেক্সূপাররের নাটক ও ভবভূতির ইংরেজী অনুবাদ লইয়া। এই সকল আঁভনয়ের উপর 
{হন্দ:-কলেজের শিক্ষার প্রভাব সংস্পন্ট। বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের উৎপাঁত্ত ইংরেজী- 


বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের প্রথম আঁভনয় é 


‘শক্ষত বাঙালীদের দ্বারা বিদেশী আদর্শে, এ কথাটি ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। 
teren যাত্রার সহিত বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নাই। যাত্রা হইতে বাং্যু নাটকের 
উদ্ভব হয় নাই, বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রুপান্তর ঘটয়াছিল। 
j প্রসন্নকুমার ঠাকুরের een. থিয়েটার'ই ইংরেজা-শিক্ষিত নব্য বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
প্রথম নাট্যশালা। ১৮৩১ খীষ্টাব্দের ২৮৫ ডিসেম্বর এই নাট্যশালার দ্বার উন্মোচিত 
হয়। শেক্‌স্‌পায়রের kent সিজর' নাটকের অংশ-বিশেষ ও উইলসন কর্তৃক অন্াদত 
ভবভূতির উত্তররাম-চিত' এই নাট্যশালায় প্রথম আঁভনীত হয়। সার্‌ এডোয়ার্ড রায়ান, 
কর্নেল ইয়ং, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যান্ত আভনয়কালে উপস্থিত Ieren) 
১৮৩২ LIT ২৯এ মার্চ নাট্যশালায় বহ; সন্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্র- 
লোকের সমক্ষে Nothing Superfluous নামে একখান প্রহসনের অভিনয় হয়। এই 
আঁভনয়ে পান্রপান্রীর বেশভূবা আঁতশয় চমৎকার হইয়াছিল, দশ্যপটাঁদ প্রধান ইউরোপীয় 
নাট্যশালাগীলর সমকক্ষ না হইলেও বেশ MIA হইয়াছিল। 


বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের প্রথম আভনয় 


প্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটার স্কুল অথবা কলেজের SR ক্লাবের বৃহত্তর সংস্করণের 
মত একটা জিনিস ছিল। ইংরেজী ভাষায় আঁভনীত হওয়ায় এই থিয়েটারে প্রদার্শত 
নাটকগঢ়ল সর্বসাধারণের বোধগম্য বা মনোরঞ্জক হইতে পারে নাই। সেজন্য নাট্যশালাটও 
খুব বোশ দিন স্থায়ী হয় নাই। ইহার পরেই কলিকাতায় যে-নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়, 
তাহাতে ইংরেজশী নাটকের অভিনয় না করাইয়া বাংলা নাটক অভিনয় করানো হইল। প্রকৃত- 
পক্ষে বাঙালশর উদ্যোগে বাংলা নাটকের অভিনয় এই নাট্যশালাতেই সর্বপ্রথম হয়। সেজন্য 
বংগীয় নাট্যশালার ইতিহাসে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই নাট্যশালাটির প্রাতজ্ঠাতা 
শ্যামবাজারের বাব; নবানচন্দ্র বস্য। এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো অবাস্থত, 
সেইখানেই নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ি ছিল বাঁলয়া জানা যায়। তাঁহার বাড়তে প্রাতীষ্ঠত এই 
নাট্যশালায় বৎসরে চার-পাঁচাট করিয়া বাংলা নাটকের অভিনয় হইত। ১৮৩৫ খণষ্টাব্দের 
২২৫ অক্টোবর তারিখের হিন্দ; পাইয়োনিয়ার' নামক ইংরেজী পাক্ষিক পত্রে আমরা পাই-- 


দেশীয় নাট্যশালা Lem দুই পর্বে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালাটি এখনও বাবু নবশন- 
চন্দ্র TAA দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এটি শ্যামবাজারে ফ্বত্থাধকারীর বাড়তেই অবস্থিত। 
ইহাতে প্রাতি বৎসর চার-পাঁচটি নাটক আঁভনীত হয়। এই অভিনয় দেশীয়, ইংরেজী 
ধরনে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হইয়া থাকে। ইহাতে আর একাট 
ব্যাপারও দেখা যার যাহা আমাদের এবং ভারতবর্ষের উন্নাতকামী বন্ধমাত্রেরই নিকট আতশয় 
আনন্দের বিষ়-_এই নাট্যশালায় বাঙালী রমণীরা সর্বদাই দেখা দিয়া -থাকেন, কারণ 
স্মীলোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দ রমণীরাই কাঁরয়া থাকেন। ৰ 


v বজ্গীর নাট্যশালা 


এই নাট্যশালায় প্রথম দুই বৎসর কোন্‌ নাটকের আভনয় হয়, তাহা আমি এখনও 
জানিতে পারি নাই। কিন্তু ১৮৩৫ খীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইহাতে বিখ্যাত বাংলা 
উপাখ্যান বিদ্যাসূন্দর নাট্যাকারে অভিনীত হয়। এই আভনয়ের খুব প্রশংসাসূচক একাঁট 
ববরণ deeg: পাইয়োনিয়ার' পত্রে প্রকাশিত হয়। হন্দম পাইয়োনয়ার' লাখিতেছেন__ 


গত SETAN দিবস [৬ অক্টোবর] সন্ধ্যায় আমাদের একটি নাট্যাভিনয় দৌখবার সুযোগ 
ঘাটয়াছল। এই আঁভনয় দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছ, তাহা আমরা 
সবান্তঃকরণে স্বীকার কার। আভিনয়কালে বাড়িতে এক হাজারের উপর হিন্দ, মুসলমান, 
কয়েক জন ইউরোপীয় ও অন্যান্য নানাজাতীয় দর্শকের" ভিড় হইয়াছল। ইহাদের সকলেই 
আঁভনয় দোঁখিয়া সমভাবে আনন্দিত হইয়াছেন। রাত্র বারোটার কিছ পূর্বে আভনয় 
আরম্ভ হয় এবং পরাদন ভোর সাড়ে ছয়টায় শেষ হয়। আমরা প্রথম হইতে এই আভনয়ে 
উপস্থিত ছিলাম এবং শেষ দুইটি দৃশ্য ভিন্ন প্রায় সমগ্র আভনয়ই দেখিরাছিলাম। 
আঁভনয়ের 1বষয় ছিল 1বদ্যাসনন্দর।...সমমধুর একতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে আভনয় আরম্ভ 
হয়। সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ প্রভাত দেশীর যন্ত্ৰ হিন্দুরাই বাজাইয়াঁছল। ইহাদের 
মধ্যে সকলেই আবার ব্ৰাহ্মণ ৷ এই বাদকদের মধ্যে বাব; ব্ৰজনাথ গোস্বামী অতিশয় দক্ষতার 
সাঁহত বেহালা বাজাইয়াছিলেন, এবং চার দিকের শ্রোতাদের নিকট হইতে ঘন ঘন করতালি 
লাভ করিয়াছলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী ভাল করিয়া তাঁহার বাদ্য 
share পান নাই। যবানকা উত্তোলনের পর্বে হিন্দ;-প্রথামত পরমে*্বরের স্তোত্রপাঠ 
করা হয়, এবং প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্বে একটি ভূমিকা আবৃত্তি করিয়া অভিনয়ের oa 
IAN দেওয়া হয়। দৃশ্যাত্ক্ন সর্বাঙ্গসনন্দর হয় নাই। চিন্রগুলির 'পারস্পেকৃটিভ” 
মেঘ, জল প্ৰভৃতি ঠিক হয় নাই। এইগাঁলিতে sa ও চিন্ৰাংকনের রাঁতিজ্ঞান, উভয়েরই 
অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটিকে বিন্যস্ত করা ভিন্ন মেঘ ও 
জলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। দেশীয় কারিগরদের দ্বারা কৃত হইলেও একট. 
নিপুণ হাতে পড়লে ott আরও অনেক ভাল হইতে পারত; ইহাদের মধ্যে রাজা 
বারাসংহের প্রাসাদ ও তাঁহার কন্যার কক্ষ অংকন একট? ভাল হইয়াছল। এই নাটকে 
সুন্দরের ভূমিকা বরানগরের শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একাঁট কিশোর যুবক কর্তৃক 
অভিনীত হইয়াছিল। প্ৰশংসাৰ উদ্যম সত্তেও সে সেই ভূমিকার tee উৎকর্ষ দেখাইতে 
পারে নাই। এই চরিত্রের অভিনয়ে বার-বার ও হঠাৎ ভঙ্গী পারবর্তন করিয়া অথবা নায়িকার 
Seet যাহাতে প্রণয়ের খেলা না ধরিয়া ফেলিতে পারেন, এইরূপ কৌশল দেখাইয়া আভিনয়- 
নৈপুণ্য দেখাইবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। "at শ্যামাচরণ মাঝে মাঝে ভঙ্গা পরিবর্তন 
কারবার চেষ্টা করিয়াছে সত্য, কিন্তু অগ্গসণ্টালন ও ভঙ্গী যেন ইচ্ছাকৃত ও আড়ষ্ট বলিয়া 
মনে হইল। রাজা এবং অন্যান্য চাঁরত্রের অভিনয় সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সন্তোষজনক হইয়াছিল 

এই নাটকে বিশেষ করিয়া aloha অভিনয় খুব চমতকার হইয়াছল। রাজা 
বারাঁসংহের কন্যা ও সন্দরের প্রণয়িনী বিদ্যার ভূমিকা রাধামাণি বা মণি নামে একাট বংসর 
ষোল বয়সের বালিকা অভিনয় করিয়াছিল। সে আগাগোড়া খুব নৈপ;ণ্য দেখাইয়াছিল। 
তাহার সুললিত অঙ্গভঙ্গাঁ, মধুর কণ্ঠস্বর, সুন্দরের প্রত প্রণয়সূচক হাবভাব দর্শক- 
মণ্ডলীকে আতিশয় মুগ্ধ করিয়াছিল। আঁভনয়কালে সে একবারও Dam অভাব দেখায় 


বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় a 


নাই। আনন্দে ও দুঃখে মুখের ভাবের পাঁরবর্তন, প্রণয়ীকে বাঁধয়া পিতার সম্মুখে 
লইয়া যাওয়া হইয়াছে শুনিয়া তাহার করুণ উত্তি ও ভাবব্যঞ্রক অঙ্গভঙ্গী, তাহার নিজের 
এবং নাট্যশালার উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয় ৷ সুন্দরের বধের আদেশ হইয়াছে, 
এই সংবাদ শনিবার পর তাহার সখীরা তাহাকে প্রবোধ দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগল, 
কিন্তু সে ভূমিতে পাঁতত হইয়া dee হইয়া পাঁড়ল। সখাীদের যত্নে একবার জ্ঞানলাভ 
করিয়া আবার সে মতি হইয়া পাঁড়ল এবং কিছুক্ষণের জন্য দর্শকমণ্ডলী সভয়ে নীরব 
হইয়া রাহল। রাধামাণর মত অশিক্ষিত এবং মাতৃভাষার সক্ষম অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ একাঁট 
বালিকা যে এরূপ কঠিন একটি অংশ এরুপ কৃতিত্বের সাহত আঁভনয় কাঁরতে পারবে এবং 
সকলকে তৃপ্ত করিয়া ঘন ঘন করআল লাভ কৰিতে পারিবে, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশত 
{ছল। অন্যান্য স্তী-চারত্রের আঁভনয়ও খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে রাণীর ও 
মালনীর অভিনয়ের উল্লেখ না করা অন্যায় হইবে। জয়দুর্গা নামে একটি প্রোঁঢ়া রমণী 
এই দুইটি ভূমিকাই গ্রহণ করিয়া উভয় অংশেই সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছল ৷ সকল স্ত্রীলোকের 
মধ্যে তাহার অভিনয় লক্ষ্য করবার মত হইয়াঁছল। সে সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতাঁদিগকে মুগ্ধ 
কাঁরয়াছিল। রাজকুমারী বা রাজ; নামে আর একাঁট স্বীলোকও বিদ্যার সখীর ভূমিকা 
গ্রহণ কারয়া জয়দ:ৰ্গার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। 

এই লেখকের নিকট বাঙালী স্তীলোকদের দ্বারা স্তরী-চারত্র আভনরই যে সর্বাপেক্ষা 
ভাল লাঁগয়াছিল, তাহা তাঁহার লেখার ভঙ্গী হইতেই বুঝা যায়। “তান কেবলমাত্র 
স্রশলোকদের আঁভনয়ের প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই অভিনয়ের দ্বারা সমাজ- 
সংস্কারের একটা ধারা যে fe হইতেছে, সে অভিমতও ব্যস্ত কারয়াছলেন। আঁভনয়- 
বর্ণনার পরই দেখতে পাই, তান লাখতেছেন_ 

দেশব্যাপী অজ্ঞানের মধ্যে এর্‌প অপ্ৰত্যাশিত একটি ব্যাপার ঘাঁটিতে পারিয়াছে, তাহাতে 
আমরা আঁতশয় আনান্দিত হইয়াছি। এই সকল বালকাদের দেখিয়া কি দেশীয় দর্শকেরা 
তাঁহাদের স্ব ও কন্যাদের শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন না? িন্দঃহিসাবে আম 
এই কথাটা আমার দেশবাসীদের জিজ্ঞাসা করিতে চাই;_এই যে বালিকা, যে নাট্যশালায় 
এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, সে যাঁদ মাতৃভাষায় শিক্ষিতা হইত, তবে কি তাহার deen 
আরও sher হইত নাঃ এই বালিকাটি শুধু কণ্ঠদ্থ করিয়া আবৃত্তি lt গিয়াছে 


সাব্যস্ত করেন, তাঁহাদের কাছে এই দুণ্টান্ত দ্বারাই কি প্রতীয়মান হইবে না যে, হিন্দ: 
স্ৰীলোকেরাও তাহাদের স্বামীদের ন্যায় শিক্ষালাভের উপযনন্ত ? এই আঁভনয়ের দ্বারাই 
কি হিন্দ; দর্শকের নিকট প্রমাণিত হইবে না যে, gef পর্যন্ত নারী শিক্ষাহীন থাকিবে, 
ততাঁদন তাহারা সমাজে অবর্তমান বাঁললেই চলে? আমাদের সমাজের স্বীলোকদের 
মানাঁসক শান্তর এই মহান ও নূতন দণ্টোন্ত দোখরাও যাঁদ লোকে স্ীশক্ষায় অবহেলা 
প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহাদের হয় কঠিন ও চিন্ত আবেগহান বলিতে হইবে। 

দেশীয় রঙ্গমণ্) এবং তাহার পারচালন-পদ্ধাত এইরূপ। এই সকল প্রশংসনীয় কিন্তু 
ভ্ৰমে পাঁতত স্মীলোকদের চাঁরান্রক উন্নতি কারবার এই প্রচেষ্টার জন্য এই নট্যশালার 
স্বত্বাধকারী বাব; নবীনচন্দ্র বস ধন্যবাদের পান্র। এই সকল আঁভনয় অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ 


v বঙ্গীয় নাট্যশালা 


হইলেও উত্ত বাবু নিজের চেষ্টা ও আর্থক সাহায্য দ্বারা ইহাকে উৎসাহিত কারতেছেন? 
এক জন ধনী দেশীয় ভদ্রলোক যে এইরূপে আমাদের দেশের উন্নতির জন্য উদ্যোগী 
হইয়াছেন, তাহা আঁতশয় আনন্দের 1বিযয়। ধানি-সম্প্রদায় Te তাঁহার দৃষ্টান্ত size 
করিবেন না? আমরা যেন একটা বড় নৈতিক বিপ্লব দেখিতে পাই-_বাহা দ্বারা কালে 
ভারতবর্ষের প্রাপ্য খ্যাতি লাভ ঘাঁটবে। 

এই প্রশংসা উদ্যম যাহাতে সফল হয়, আমরা সর্বান্তঃকরণে তাহা কামনা কাঁর। 
এই নাট্যশালার স্বত্বাধকারী যতদিন পর্যন্ত সচেষ্ট থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত যে এই 
নাট্যশালা বর্তমান থাকিবে, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। বর্তমানে হিন্দ; স্মীলোকের 
অবনাঁতর কারণস্বরূপ যে-সকল কুপ্রথা আছে, সে-সকল দুর করিবার জন্য যেন তান 
GAE উপায় অবলম্বন করেন,_উন্নাতর নূতন উপায় যেন আবচ্কার করেন, এবং সর্বোপাঁর, 
“হন্দ; থিয়েটার'-এর ন্যায় এই নাট্যশালা যাহাতে প্রথম অবস্থাতেই লোপ না পাইয়া বর্তমান 
থাকে, তাহার চেস্টা যেন করেন। ইহা দ্বারাই তিনি সমাজের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়া 
যশস্বী হইতে পারিবেন। এই সকল কার্যের কোন প্রশংসার আবশ্যক নাই। ania 
সকল দিক হইতেই গৌরব আহরণ করে- ইহাদের দ্বারা সম্জনেরা অনন্ত যশ অর্জন করেন। 


Tee, পাইয়োনিয়ার' পত্রের এই bag প্রশংসা সত্বেও সকল পত্রিকা এই অভিনয়ের 
ও নাটকের প্রশংসা কারতে পারেন নাই। 


বাংলা রঙ্গমণ্ডে শেক্স্পীয়র 


নবীন বসুর নাট্যশালা আরও কিছ দিন থাকিয়া কখন যে লুপ্ত হইয়া গেল, তাহার 
তারিখ সঠিক জানিতে পারা যায় না। ইহার পর কয়েক বংসর বাঙালীদের দ্বারা কোন 
বড় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার কিংবা উল্লেখযোগ্য নাট্যাভনয়ের কথা শোনা যায় না। প্রসন্নকুমার 
ঠাকুরের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পর বাঙালীদের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে যে উৎসাহ দেখা 'দিয়াছিল, 
তাহা অবশ্য লোপ পাইবার নয়। কিন্তু কিছ; দিনের জন্য এই উৎসাহ প্রধানত স্কুল-কলেজে 
ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি ও নাটকের অংশ-বিশেষ অভিনয়ের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। ইহা 
ছাড়া সেই যুগে বাঙালীরা অনেকেই কালকাতার ইংরেজী নাট্যশালায় যাইতেন; এমন কি, 
কেহ কেহ ইংরেজী নাট্যশালার আভনয়েও যোগ দিতেন। ১৮৪৮ ët ahh 
নাট্যশালায় এক জন বাঙালী কর্তৃক অভিনয়-প্রদর্শনের সংবাদ আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্রে 
পাই। “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ 
গত বৃহস্পাঁতিবার সন্ধ্যার পরে সান্সশাঁশ নামক থিয়েটরে যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল, 
বহন হইল de সমারোহ: হয় নাই, কলিকাতা ও অন্যান Sege SE EE 
এবং এতদ্দেশীয় বাব; ‘ও রাজাঁদিগের সমাগম দ্বারা নত্যাগারের শোভা অতিমনোরম 
Pl EE 
সনিয়মে নিৰ্ব্বাহ করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় নর্তক বাবু বৈষ্ণবচাঁদ am ওথেলোর ভঙ্গি ও 


বাংলা রঙ্গমণ্ডে শেক্‌স্‌পায়র ৯. 


agoa দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট কারয়াছেন, তিনি কোন রূপে ভীত অথবা কোন ভঙ্গ 
অবহেলন করেন নাই, তান চতুদ্দিগ হইতে ধন্য২ শব্দ শ্রবণ কাঁরয়াছেন, এবং তাঁহার 
উৎসাহ এবং সাহসও বদ্ধমূল হইয়াছে, যে বিবি ডেসডেমনা হইয়াছিলেন, তিনিও লক্ষণ 
প্রাতষ্ঠতা হইয়াছেন...। (২১ আগষ্ট ১৮৪৮) 

এক জন বাঙালীর পক্ষে শেকৃসৃপীয়রের সৃষ্ট ওথেলো-চরিত্র অভিনয় করা কম 
কৃতিত্বের কথা নয়। 

ইহার অনেক আগে হইতেই কলিকাতার স্কুল-কলেজে ইংরেজী নাটকের অংশ আবৃত্তি 
হওয়ার কথা আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাই। ১৮৩৭ খীষ্টাব্দের ২৯এ মার্চ 
শেক্‌স্‌পাঁয়র হইতে অনেকগ্যাীল অংশ আবৃত্তি করে। 

স্কুল-কলেজে প্রকৃত অভিনয়ের উল্লেখ আমরা পাই ইহার প্রায় ষোল বৎসর পরে। 
১৮৫১, ৭ই আগস্ট বটতলায় ডেবিড হেয়ার একাডোমি প্রাতিম্ঠিত হয়। ১৮৫৩ MIOT 
এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে শেক্‌স্‌পায়রের “মার্চেন্ট অব ভেনিস’ নামক নাটক 
আভিনীত হয়। ডেবিড হেয়ার একাডোমর ছাত্রদের পূর্বে নাটকের এরূপ অভিনয় ছাত্রেরা 
আর কখনও করে নাই। এই ব্যাপারে তখনকার সমাজে যে কিরূপ উত্তেজনা হয় তাহা 
“সংবাদ প্রভাকরে'র বিবরণ হইতে জানা যাইবে। ১৮৫৩ খণষ্টাব্দের ১০ ফ্রেব্রুয়ার তাৰিখে 
“সংবাদ প্রভাকর' 1লিখিতেছেন-- 

...পারিতোষক বিতরণের দিবসে রজনীযোগে ‘ডোঁবড হেয়ার একাডাম' বিদ্যালয়ে এক 
নূতন ব্যাপার হইবেক, এই বঙ্গদেশ মধ্যে কোন স্থানেই past আনন্দজনক কার্য হয় 
নাই, বিদ্যাগারের মধ্যভাগে এক আঁত উৎকৃষ্ট নাচঘর প্রস্তুত হইতেছে, কয়েক জন aler 
ইংরাজ আঁত মনোহররূপে তাহা সাজাইতেছেন, সেই নাটশালায় ছাত্রেরা সেক্সাঁপয়ার সাহেব 
প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের Merchant of Venice “মারচেন্ট ভিনিস’ নামক নাটকের অনুরূপ 
দেখাইয়া gët কাঁরয়া বিদ্যা বিষয়ে অপান আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ কারবেক। মলঙ্গা 
নিবাস পরম বদান্যবর Be বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বিষয়ে বিশেষান;রাগ প্রকাশ 
কারতেছেন, এই নাটক বিষয়ে ছাত্রগণ পারদার্শতা প্রকাশ করিলে তাহারদিগের সম্মানের 
সীমা থাকিবেক না, বিদ্যালয়ের' গৌরব যাঁদও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাচ তাহার সৃখ্যাত 
সৌরভে এই বঙ্গদেশ আমোদত করিবেক। 

ডেবিড হেয়ার একাডেমির দ্‌ষ্টান্তে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় ওরিয়েন্টাল সৌঁমনারও 
আঁভনয় প্রদর্শন করতে আরম্ভ করে। এই স্কুলে একটি পূরাদস্তুর নাট্যশালা প্রাতজ্ঠিত হয় ও. 
তাহার নাম দেওয়া হয়--ওরিয়েন্টাল থিয়েটার। ডেবিড হেয়ার একাডোমর মত এই 'বিদ্যালয়েও 
শেকৃসূপীররের ইংরেজী নাটকই আঁভনীত হইত। অভিনয় শিক্ষা দিতেন কালকাতা- 
মাদ্রাসার ইংরেজী-ীশক্ষক মিঃ ক্লি্গার। এলিস-নান্নী এক জন ইংরেজ মাহলাও ওরিয়েপ্টাল 
থিয়েটারে শিক্ষাদান কারিতেন। ১৮৫৩ খনীন্টাব্দের ২৬এ সেপ্টেম্বর এই নাট্যশালায় 
শেক্স্‌পীয়রের 'ওথেলো' প্রদর্শিত হয়। 


৯০ বঙ্গীয় নাট্যশালা 


এই আঁভনয়ে দেশীয় ও ইউরোপীয় বহু দর্শকের সমাগম হইয়াছল। তন্মধ্যে রাজা 
প্রতাপচন্দ্র, রামগোপাল ঘোষ, চার্লস আ্যালেন, লাশিংটন, TAWA কার প্রভীতির নাম 
উল্লেখযোগ্য। অভিনয়ের সাফল্য সম্বন্ধে ‘বেঙ্গল হরকরা' 'লাখয়াছলেন__ 

যে-চারত্র অত্যন্ত খারাপভাবে আভনীত হইবে বাঁলয়া আমরা আশঙ্কা করিরাছিলাম, 
তাহাই আত সুন্দর আঁভনীত হইয়াছিল। বাব; প্রয়নাথ দে যে-ভাবে ইয়াগোর ভূমিকা 
আঁভনয় করেন, তাহাতে এই চাঁরত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের পাঁরচয় পাওয়া গেল।...এই যুবকেরা 
যে-ভাবে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে এ-দেশীয় জনগণের মানসিক উৎকর্ষাভলাফী 
দর্শকমান্রই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩) 

১৮৫৪ MIMA ওরয়েপ্টাল থিয়েটার শেক্সৃপীয়রের আর একখানি নাটক আঁভনয় 
করে। এবার “মার্চেন্ট অব ভেনিস' প্রদর্শত হয়, এবং প্রথম আনয় হয়--২রা মার্চ। 
পরবর্তী ১৭ই মার্চ তারিখে ‘মাৰ্চেণ্ট অব ভোনস' দ্বিতীয় বার আঁভনীত হয়; মিসেস 
'গ্রীগ-নাম্নী এক জন ইংরেজ মাঁহলা পোঁ্শয়ার ভূমিকা গ্রহণ করেন। 

এই আভনয়ের পর ওরিয়েন্টাল িয়েটার প্রায় এক বংসর কাল বন্ধ থাকে। ১৮৫৫ 
খনীঘ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তাৰিখে শেক্সূপ্ীয়রের ‘চতুর্থ হেন্‌ার’ নাটকের ও হেনার 
মৌরাডথ পার্কারের “আমাটোর' নামক একট প্রহসনের অভিনয় দেখাইবার জন্য উহার দ্বার 
আবার উন্মোচিত হয়। 

ইহার পর যে-নাট্যশালায় শেক্‌স্‌পায়রের নাটকের অভিনয় প্রদার্শত হয়, সোট 
জোড়াসাঁকো থিয়েটার | এই নাট্যশালাটি কোন স্কুল বা কলেজের সহিত সংযান্ত ছিল না। 


যে নবীনচন্দ্র বস: শীবদ্যাসন্দরে'র অভিনয় করান, তাঁহার grat প্যারীমোহন বসুর ` 


জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই নাট্যশালাটি অবাস্থত ছিল। ১৮৫৪ খহীন্টাব্দের ওরা মে 
S e TPE T E সীজর' আভনীত হয়। 

“হিন্দ; পেট্‌রিয়ট’ এই অভিনয়ের প্রশংসা করিতে পারেন নাই ত্রকা বাঙালী- 
দিগকে বাংলা নাটক অভিনয় কারবার জন্য অনুরোধ করেন। = ৮৯ পি 


নাট্যশালার নবজীবন 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা নাটাশালার নবজীবন লাভ হয়। পণ্টাশ বংসরেরও 
আঁধক পুরাতন হইলেও তত 'দিন পর্যন্ত উহা একটা স্থায়ী কাত, হইয়া দাঁড়াইতে পারে 
নাই। এই পঞ্জাশ বৎসরের মধ্যে কালকাতার কয়েক জন ধনী ব্যন্তির উৎসাহে যে কয়েকটি 
নাট্যশালা প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার কোনটিই দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। তাহা ছাড়া 
এই সকল প্রচেষ্টা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, প্রায় ব্যান্তগত খেয়ালের ব্যাপার ছিল, একটির সাঁহত 
আর একটির কোন যোগও ছিল না। তাই পঞ্চাশ বৎসর ধায়া বিভিন্ন স্থানে আঁভনয়- 
প্রদর্শন সত্ত্বেও বাংলা দেশে একটা স্থায়ী নাট্যশালা প্রাতাষ্ঠিত হইল না। এই নিজ্ষলতার 


নাট্যশালার নবজীবন ১১ 


একাঁট কারণ বে জনসাধারণের শিক্ষা ও রুচির অভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু কিন্তু প্রকৃত 
কারণ__বাংলা ভাষায় নাটকের অভাব। বাংলা নাটকের অভাবে e a নাট্য- 
শালায় ইংরেজী নাটকের অভিনয় হইত, কিন্তু সেগলির জনাপ্রয় হইবার সম্ভাবনা খুবই 
কম ছিল। ইংরেজ নাট্য-সাহিত্য যতই উচ্চাত্গের হউক না কেন, বাঙালী জনসাধারণের 
কথা দুরে থাকুক, ইংরেজী-শিক্ষালব্খ বাঙালীর পক্ষেও সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তাহার 
রসগ্রহণ একট; আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ উনবিংশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝির কিছ দিন পর পর্যন্তও কৃত্রিমই ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বাংলা দেশে 
নাট্যাভিনয় ও নাটক-রচনার ধারায় একটা নূতনত্ব দেখা দিল। 

১৮৫৭ dëtt হইতে বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের ধারা নিরবাঁচ্ন্ন ভাবে চলিয়া 
আসিয়াছে । সেই সময় হইতে বাঙালী-প্রাতম্ঠিত কোন বড় বা উল্লেখযোগ্য নাট্যশালায় 
আর কোন ইংরেজী নাটকের আভনয় হয় নাই। দুই-এক জায়গায় ইংরেজী নাটক অভিনয়ের 
কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু শুধু ইংরেজী নাটক অভিনয়ের জন্য আর কোন নাট্যশালা 
স্থাপিত হয় নাই। যে-নাটক অভিনয়ের দ্বারা এই নূতন ধারার সব্রপাত হয়, সেটি 
সাতুবাব্ুর বাড়িতে নন্দকুমার রায়-লিখিত ‘আঁভজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে'র আভিনয়। এই 
অভিনয়ের উদ্যোগ করেন পরলোকগত সাতুবাবুর দৌহিত্রেরা। 

৩০এ জানুয়ারি তারিখে সরস্বতী-পূজা উপলক্ষে শকুন্তলার প্রথম alem হয়। এই 
আভিনয় সম্বন্ধে ১৮৫৭ hëtzeg ৫ই ফেব্রুয়ারি “হন্দ; পেট্‌রিয়ট্‌’ যাহা লিখিয়াছিলেন, 
তাহার বঙ্গানুবাদ দিতেছি__ 


কিছ; কাল পূর্বে কলিকাতা শখের অভিনেতাদের প্রদর্শিত নাট্যাভনয়ের দ্বারা আনন্দ 
লাভ করিয়াছল। তখন হিন্দ; যুবকদের দ্বারা শেকৃসূপীয়রের কয়েকটি সৰ্বোৎকৃষ্ট নাটক 
অভিনীত হয় এবং যে-ষে চারত্রের অভিনয় তাঁহারা করিয়াছেন, তাহার মূলগত ভাবাঁট 
ধাঁরবার চেষ্টা করেন ও অনেকটা কৃতকার্য হন। আশানুরূপ কৃতকার্ধতা লাভ না কারলেও, 
তখন জনসাধারণ-_বিশেষ করিয়া দেশীয় সমাজ এইরূপ অভিনয় সম্বন্ধে যে ওৎসক্য 
দেখাইয়াছিল, তাহা হইতে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা ছিল, শুধু যদি থিয়েটারের কার্য 
ির্বাহকেরা সেই চমৎকার সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন। কিন্তু তাঁহারা নাটক 
সম্বন্ধে এই রুচি পুনঃ পুনঃ উত্তম আভিনয়ের দ্বারা পূর্ণ বিকশিত না করিয়া, যেটুকু 
উপকার করিয়াঁছলেন, তাহাও ছোটখাট ঈর্ষা ও দলাদলির' দ্বারা নষ্ট কাঁরয়া দিলেন এবং 
তাঁহাদের নাট্যশালার উপর যে যবনিকাপাত হইল, তাহা আর উত্তোলিত হইল না। বংসরের 
পর বৎসর কাটিয়া গেল। নাট্যশালা, বলিয়া আমাদের যে একটা জানিস ছিল, তাহাও 
আমরা ভুলিয়া গেলাম। এমন সময়ে একটি নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া আমরা জানিতে পারলাম যে, 
পুববিতাঁ” নাট্যশালার ভস্মাবশেষের উপর ফিনিক্সপক্ষীর ন্যায় আর একাট বঙ্গীয় নাট্যশালা 
আবিভূতি হইয়াছে। এই নিমন্ত্রণের মধ্যে আরও উৎসাহের 1বষয়--যে-নাটকাটির অভিনয় 
হইবে, উহা একটি সত্যকার বাংলা নাটক--কালিদাসের বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ ৷ 
রিতা গ্রহণ করেন, তাঁহার অশ্গভংগা ও চলাফেরা সত্যই নারীর 
মত এবং যে-চারত্র তিনি অভিনয় করিতোছিলেন, তাহার SATE হইয়াছল। অন্য 


১২ বঙ্গীয় নাট্যশালা 


আঁভনেতাদের অভিনয়ও ভালই হইয়াছিন্ল। আমরা শুনিলাম বে, এই যুবকেরা সুনিপৃণ 
আভিনেতাদের নিকট শিক্ষালাভ কারবার কোন সুযোগ পান নাই। এই কারণে তাঁহাদের 
আঁভনয় আরও প্রশংসাহ্হ। আমরা আশা কার, একট; অভ্যাসের পরই এই আঁভনেতারা আঁত 
চমৎকার আভনয় করিতে পারিবেন। 


১৮৫৭ খটীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী ‘সমাচার চান্দ্রকা’ এই আঁভনয়ের একাঁট বিস্তৃত, 
ধববরণ প্রকাশ করেন। “সমাচার চাল্দ্রকা' বলেন-- 


প্রাত বৎসর প্রসিদ্ধ ইংরেজী কবি সেকসপীয়র নাট্যক্লীড়া ইস্কুলের ছাত্রেরা প্রায় 
করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ এরূপ বাত্গালায় নাটাব্রীড়ার চেষ্টা করেন নাই... 


কেহ কেহ বলেন, শকুন্তলা আভনীত হইবার Teg- দিন পূর্বে চড়কডাঙ্গায় রামজয় 
বসাকের বাড়তে ‘কুলীন কুলসৰ্বস্ব’ নাটকের অভিনয় হয়। এই Sie ঠিক নহে, শকুল্তলা- 
অভিনয়ের পূর্বে বহু দিন যে কোন বাংলা নাটকের আঁভনয় হয় নাই, উপরে উদ্ধৃত 
সমসামায়ক সংবাদপত্রে শকুন্তলা-আঁভনয়ের বরণের মধ্যেই এ কথার প্রমাণ 1নাহত 
রাহয়াছে। 

সাতুবাবুর বাড়িতে শকুন্তলার আঁভনয়ই একমাত্র আঁভনয় নয়। এই নাট্যশালায়, 
১৮৫৭ NITA ৫ই সেপ্টেম্বর মাঁণমোহন সরকার-প্রণীত ‘মহাশ্বেতা’ নাটকের অভিনয় 
হয়। 

সাতুবাবদুর বাড়িতে শকুন্তলা নাটক অভিনয়ের অল্প দিন পরেই আর একটি নাট্যাভনয়ে 
কাঁলকাতায় খুব উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইহা নূতনবাজারে রামজয় বসাকের 
বাড়িতে ‘কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকের আভনয়। এত দিন কলিকাতায় যে-সকল নাটকের 
অভিনয় হইয়াছিল, সেগুলি প্রায়ই পৌরাণক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কিন্তু উনাবংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা দেশে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ হওয়াতে তখন হইতে 
নাটকে সামাজিক সমস্যার অবতারণা হয়। যত দূর জানা যায়, রামনারায়ণ garen 
‘কুলীন কুলসৰ্বস্ব’ এইরুপ সামাজিক নাটকের মধ্যে সর্বপ্রথম। এই নাটকের প্রথম আভনয় 
হয় ১৮৫৭ খণীষ্টান্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে | ইহার পর অল্প ‘দিনের মধ্যে কলকাতায় 
এই নাটকটির আরও দুই বার অভিনয় হয়,_এক বার রামজয় বসাকেরই বাড়িতে, তাহার পর 
গদাধর শেঠের বাঁড়তে। গদাধর শেঠের বাড়িতে ১৮৫৮ খুসষ্টাব্দের Su া্চ এই 
নাটকের তৃতীয় অভিনয় হয়; “বড়বাজারস্থিত এই রশ্গভূমি প্রায় ছয় সাত শত লোকে 
পারিপূর্ণ হইয়াঁছল, তন্মধ্যে শ্রীযনন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, Se বাবু নগেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এবং Se বাবু কিশোরিমোহন মিত্র প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয়গণ আগমন করিয়া 
সভামণ্ডপ শোভিত করিয়াছিলেন ।” 

ইহার পর ৩ জুলাই ১৮৫৮ তারিখে Eë *নরোভ্তম পালের বাড়িতে ‘কুলীন 
কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকের অভিনয়ে চু'চুড়ার কুলীন ৱাহয়ণেরা অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাতশোধ লইবার জল্পনাকল্পনা করেন। 


শখের নাট্যশালার পূর্ণাবকাশ ১৩ 


শখের নাট্যশালার পৰ্ণোবকাশ 


শবদ্যোংসাহিনী রঙ্গমণ 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের যে উৎসাহ দেখা যায়, 
বেলগাছিয়া নাট্যশালায় উহার পূর্ণাবকাশ হইয়াছিল বলা চলে। কিন্তু উহার ইতিহাস 
আলোচনা কারবার পূর্বে কিছু কাল আগে প্রাতষ্ঠিত অপর একা নাট্যশালার কথা বাঁলয়া 
লওয়া প্রয়োজন। এই নাট্যশালার নাম বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমণ্ণ। বিখ্যাত লেখক কালী- 
প্রসন্ন সিংহ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একাট সাহিত্য-সভা গঠন করেন। 
" ধবদ্যোতসাহনপ রঙ্গমণ্ও কালী প্রসন্নের উদ্যোগেই প্রাতিজ্ঠিত ও বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাঁহত 
সংযুক্ত ছিল। ১৮৫৬ খনীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পর-বৎসরের ১১ই এপ্রিল শনিবার 
এই রঙ্গমণ্চের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় ও সেই তারিখে উহাতে প্রথম আভনীত হয় ভট্টনারায়ণ- 

কৃত 'বেণীসংহার' নাটকের রামনারায়ণ তকরিত্ন কতৃক একটি. বাংলা অনবাদ। " 

Bee নাটকে কালীপ্রসন্ন নিজেও আভনয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আভনয় 
খুব প্ৰশংসা হইয়াছল। প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া তিনি স্বয়ং নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত 
হন এবং ১৮৫৭ খাচ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের পবরুমোবশী'র অনুবাদ 
প7্স্তাকাকারে প্রকাশ করেন। 

২৪ নবেম্বর ১৮৫৭ তাঁরখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙগমণ্টে "aan নাটক মহা- 
সমারোহে অভিনীত হয়। কালাপ্রসন্ন স্বয়ং পদুরুরবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছলেন এবং 
তাঁহার আঁভনয় আঁত সন্দর হইয়াছিল । 

১৮৫৮ LISTA কালপপ্রসন্ন [সিংহের ‘সাবিত্রী সত্যবান নাটক’ প্রকাশিত হয়। এখান 
তাঁহার নিজস্ব রচনা--কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ নহে। এই বংসরের ৫ই জুন তারিখে 
শবদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমণ্ডে নাটকখানির আভিনায়ক পাঠ হয়। “এরুপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের 
মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্স প্রভৃতি নাটক যেরুপ পঠিত হইয়া থাকে 
ইহাও সেইরূপ পাঠিত হইবেক অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গাঁত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্র 
সাঁহত মিলাইয়া গান করা বাইবেক।” 


বেলগাছিয়া নাট্যশালা 

এইবার আমরা বেলগাছিয়া নাট্যশালার কথা বাঁলব। তখনকার 1দনের গণ্যমান্য ও 
শিক্ষিত লোকদের মতে এরুপ সন্দর নাট্যশালা ও উচ্চাঞ্গের অভিনয় পূর্বে আর হয় নাই। 
পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়াপ্থিত বাগান-বাঁড়তে প্রাতষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার 
এই নাম হয়। এই নাট্যশালা-প্রাতষ্ঠা় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার 
ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র {সিংহ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং এই ব্যাপারে সে-যুগের ইংরেজী- 
শিক্ষিত বহু নবীন ‘বাঙালী তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন৷ এই নাট্যশালায় প্রথম 
অভিনয়ের পর কলিকাতার আঁভজাত-মহলে অভাবিত রকমের সাড়া পাঁড়য়া যায়। সকলেই 
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৯৬ বঙ্গীয় নাট্যশালা 


কুফল এই নাটকে উচ্জৰল অথচ যথাৰ্থ বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।...আঁভনরের মধ্যে টোল 
"ies, তর্কালস্কার ও ht আঁভনয় দর্শকদের নিকট সর্বাপেক্ষা আঁধক প্রশংসা 


পাইয়াছল। কিন্তু নাম করিয়া এই কয়েকটি আঁভনেতার উল্লেখ করলেও, অন্যান্য ভূমিকার 
Senge যে খারাপ হয় নাই তাহার একটি প্রমাণ_নাটকটির Zeen 


আঁভনয় শেষ হইবার পর্বে স্থান ত্যাগ করেন নাই।..দশ্যপট সাত হইয়াছিল এবং 


নারী-চারত্ের আভনয় যেন নারাঁদের দ্বারাই হয়। ইংরেজী হইতে sien) 

পরবর্তী ৭ই মে “বধবা-বিবাহ' নাটকের আর একাঁট আভনয় হয়। বধবা-িবাহ' 
নাটকের অভিনয়ে কেশবচন্দ্র রঙ্গমণ্ঠাধাক্ষ Zeen কেশবের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্ 
মজুমদার লিখিয়া গিয়াছেন যে, হ্যামূলেট প্ৰভৃতি নাটকের আঁভনয় দ্বারা কেশব রঙ্গমণ্ের 
তত্বাবধান-কার্ে দক্ষতা অর্জন করিয়াছলেন। সেই জন্য শবধবা-ীববাহ নাটকের অভিনয়ের 
উদ্যোগে তিনি খুব কৃতিত্ব দেখাইতে পারয়াছলেন। মজুমদার মহাশয়ও এই নাটকের 
একটি ভূমিকা লইয়াঁছলেন। [তান 'লিখিয়াছেন যে পাণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাধিক 
বার আপিয়াছিলেন ও অভিনয় দেখিয়া et সংবরণ করিতে পারেন নাই। এই আভনয়ে 
কলিকাতায় যে খুব উত্তেজনা হইয়াছিল, তাহা বলাই aen) 


পাথ্দারয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় 


এ-পযন্তি যে-সকল নাটাশালার কথা বলা হইল, তাহাতে সর্বশেষ যে আঁভনয় হয়, 
তাহার তারিখ ও বাংলা দেশে প্রথম সাধারণ নাটাশালাপ্রাত মধ্যে বারো বৎসরের কিছ 
বেশি ব্যবধান। নাট্যশালার এই বারো বংসরের ইতিহাস অনেকটা stoe কয়েক বংসরের 
ইতিহাসের মতই। এই করেক বংসরের মধ্যে কলিকাতায় কয়েকটি আতি উচ্চশ্ৰেণীর শখের 


Etera বাব, পেরে মহারাজা সার) ween ঠাকুর কতৃকি তাঁহার নিজ বাটে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। jaka T : 
ছিল। এই রঙ্গমণ্চে ১৮৫৯ ও ১৮৬০ খু দই বার 'মালবিকাদ্নামর, নাটকের 
‘অভিনয় হইয়াছিল। এই আভিনয়ের উদ্যোক্তা ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্ৰাতা 
শোরান্দ্রমোহন। 

ৰু হর WAA WAA চাৰক পরে aen ঠাকুর কক 
"ant রাজবাড়িতে পাথুরিয়াঘাটা বং্গনাট্যলয় নামে একাঁট নূতন টা প্রাতষ্ঠিত 
হয়। ১৮৬৫ খ্চাঁষ্টাব্দের ৩০এ ডিসেম্বর শবদ্যাসন্দর' নাটকের 


অভিনয়ই এই নাট্যশালার 
প্রথম অভিনয়। পাথঢুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক জবান 


শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্‌রিক্যাল সোসাইটি ১৭ 


এই নাট্যালয়ে ণবদ্যাসুন্দর' নাটক ও রামনারায়ণ তক'রত্রের ‘যেমন কর্ম্ম তেমান ফল’ প্রহসনটি 
আট-নয় বার আঁভনীত হয়। 

ইহার পর পাথ্ুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে ‘বুবলে কি are নামে একটি প্রহসনের 
অভিনয় হয়। উহার তারিখ ১৮৬৬ MIOTA ১৫ই ডিসেম্বর । এই steam পর 
৬ ফেব্রুয়ার ১৮৬৯ তাঁরখে পাথডরিয়াঘাটায় রামনারায়ণ ag ‘মালতীমাধব’ নাটক 
আঁভনীত হয়। 

১৮৭০ WIOCHA প্রথম দিকে পাথ্দারয়াঘাটায় রমানারায়ণ তকরত্বের দুইটি প্রহসন 
আঁভনীত হয়; এই দুইটির নাম ‘চক্ষম্দান’ ও "উভয় সঙ্কট'। 

১৮৭১ AIEA পাথ্ুরিয়াঘাটা রঙ্গমণ্ে কোন অভিনয় হয় নাই। ১৮৭২ N TOTA 
১৩ই জান;য়ার সেখানে রামনারায়ণ তক'রত্বের 'র্ীক্মণীহরণ' ও “উভয় সঙ্কট” আভনীত 
হয়। 

ইহার পর পাথ্যারয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে উল্লেখ করিবার মত একটিমান্র আঁভনয় হয়। 
১৮৭৩ AIOT ২৫এ ফেব্রুয়ার রাজপ্রাতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক পাথ্দারয়াঘাটা রাজবাঁড়িতে 
পদার্পণ করেন। তাঁহার সম্মানার্থ ‘রুকমুণাঁহরণ’ ও ‘উভয় সঙ্কটের আঁভনয় হয়। গবর্নর- 
জেনারেলের সঙ্গে বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা এই নাট্যাভনয়ে উপস্থিত 'ছিলেন। 
তাঁহাদের d'aan ann জন্য নাটকগীলর ইংরেজী চুম্বক দেওয়া হইয়াছল। আঁভনয়- 
শেষে গবর্নর-জেনারেল গৃহস্বামী ও আভনেতাদের ধন্যবাদ দেন। 


শোভাবাজার প্রাইভেট ঘিয়েট্ীরক্যাল সোসাইটি 


শোভাবাজার প্রাইভেট 1থিয়েট্‌রিক্যাল সোসাইটি এ-যুগের দ্বিতীয় নাট্যশালা। এই 
রঙ্গমণ্ডে প্রথম অভিনীত নাটক-_ মধুসূদন দত্তের সুপারচিত প্রহসন “একেই ক বলে 
সভ্যতা?’ ১৮ জুলাই ১৮৬৫ ইহার প্রথম অভিনয় এবং পরবর্তী ২৯এ জুলাই দ্বিতীয় 
আভনয় হয়। 

শোভাবাজার নাট্যশালার কার্যানর্বাহক সাঁমিতির সভাপাঁতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ । 
গছ? দিন পরে কোন কারণে তান এই নাট্যশালার সাঁহত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন, এবং 
তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কেহ কেহও চালয়া যান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অন্য সদস্যেরা 
নাট্যশালাটি চালাইয়া উহাতে ১৮৬৭ খতীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ার (সোমবার) তাঁরখে 


* এই প্রহসনের আখ্যাপত্রে গ্র্থকারের নাম নাই। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
ভাগনীপাতি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার লেখক বাঁলয়া মনে হয়। নবানচন্দ্র পাথনরয়াঘাটা 
বঙ্গনাট্যালয়ের অন্যতম অভিনেতাও ছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রোরর তালিকায় ১৮৭৪ 
RIA প্রকাশিত ২য় সংস্করণের ‘বুঝলে কি না’ পঢ়ল্তকের স্বত্বাধিকারী-রুপে নবীন- 
চন্দ্রেই নাম আছে। 


২ 


১৮ e বঙ্গীয় নাট্যশালা ` 


AGAMA 'কৃষকুমারী" নাটক আঁভনয় করেন। অনেকে ভুল কাঁরয়া এই তারিখাঁটকে 
১৮৬৫ খনীষ্টাব্দের ২৪এ জুলাই বাঁলয়া উল্লেখ করেন। ১৮৬৭, ১১ই ফেব্রুয়ার 
(সোমবার) তাঁরখে “হন্দ; পেট রয়টে' দোখতে পাই_ 


গত শুক্রবার রাত্রতে শোভাবাজারের শখের থিয়েটারের দল সম্ভ্ৰান্ত ও স্নীনর্বাচিত 
দর্শকদের সমক্ষে, বাবু মাইকেল মধুসুদন দত্ত-প্রণীত সুপারাচিত 'বয়োগান্ত ‘কৃষ্ণকুমারা’ 
নাটকের প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় দেখাইয়া সকলকে আনান্দত করেন। ‘কৃষ্ণকুমারী’ বাংলা 
ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র মৌলিক নাটক ।...নাট্যমণ্টে এই নাটকাঁটর Taha ঘটনাবলপর 


জোড়াসাঁকো 1থয়েটার 


জোড়াসাঁকো থিয়েটার এ যুগের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য নাট্যশালা। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার 
মূলে ছিলেন--গ:ণেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, জ্যোতীরিন্দ্নাথ ঠাকুর ও সারদাপ্রসাদ গণ্গোপাধ্যায়। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একখানি পত্রে প্রকাশ, গোপাল উড়ের যাত্রা শুনিয়া একটি নাট্যশালা- 
প্রতিষ্ঠার পৰিকল্পনা তাঁহাদের মনে উদিত হয়। এই নাটকীয় দলে ব্রহয়ানন্দ RE 
সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, কাঁব অক্ষয় চৌধুরী ও জ্যোতবাবুর ভাঁগনীপাঁত যদুনাথ 
মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। 

ঠাকুর-বাঁড়তে প্রথমে মাইকেল মধ;সদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারণ, এবং তাহার কিছু দিন 
পরে ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ অভিনীত হইল। দুই বারই আভনয় খুব ভাল হইয়াছিল। 
জ্যোতিন্দ্ৰনাথ এই দুই অঁভনয়ে যথাক্রমে কৃষকুমারীর মাতা ও সার্জনের ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছলেন। 

জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পরিচালকেরা আভনয়োপযোগণী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল 
উৎকৃষ্ট বাংলা নাটকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব কাঁরতে লাগিলেন। তাঁহারা একটি 
উৎকৃষ্ট বাংলা নাটক রচনার জন্য সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণা কারয়া বিজ্ঞাপন দিলেন। 

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কাঁমাট ১৮৬৫ খণষ্টাব্দের জুন C) মাসে ইন্ডিয়ান ডেলশ 
'নিউজ' পত্রে প্রথমে বহয়ববাহ-বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন +দয়াঁছলেন। 
কিন্তু অল্প দিন পরেই সংবাদপত্র হইতে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পাঁণ্ডত রামনারায়ণ 
তককরয়ের উপর এই নাটক-রচনার ভার অর্পণ করেন; সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মাহলাগণের 
দুরবস্থা এবং পল্লাগ্রামস্থ জমিদারগণের অত্যাচার এই দুইটি বিষয়ে দুইখানি উৎকৃষ্ট 
সামাজিক নাটকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে থাকেন। 

বহুবিবাহ বিষয়ক যে নাটকখানি রচনার জন্য জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কাঁমাট কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পাঁণ্ডত রামনারায়ণ তকরক্ণের উপর ভার দেন, তাহা তিনি 
অল্প দিনের মধ্যেই সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই নাটকখানির নাম 'নব-নাটক'। রামনারায়ণকে 


জোড়াসাঁকো থিয়েটার ১৯ 


পুরস্কার দিবার জন্য ১৮৬৬ খ্ীম্টাব্দের ৬ই মে (২৩ বৈশাখ ১২৭৩) IAZ তিনটার 
সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাঁড়তে একটি প্রকাশ্য সভা আহত হয়। টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে 
প্যারাচাঁদ মিত্র এই সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বহু গণ্যমান্য ব্যাক্তি 
উপস্থিত ছিলেন। সভাপাত মি মহাশয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিশ্রুত পুুরসকারস্বরূপ 
একটি রোঁপ্যপাত্রে রাক্ষত দুই শত টাকা পাঁণ্ডত রামনারায়ণের হাতে দিলেন। 

ইহার পর নাটকাঁট অভিনয় করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে নাট্যশালা 
কমিটি পদনর্গাঠত হইয়াছিল এবং “বড়'র দল- গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই ব্যাপারে যোগদান 
করিয়াছলেন। আমরা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' নামক পুস্তক হইতে জানিতে 
পারি যে 


-এএখন হইতে “বড়'র দলই আভনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতলার হলের 
ঘরে হ্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পট;য়ারা আসিয়া সীন্‌ (scene) আঁকিতে আরম্ভ 
কাঁরল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবরতটস্থ “জগমন্দির, প্রাসাদ অঙ্কিত 
হইল। নাট্যোল্লিখিত পান্রগ্ীলির পাঠ আমাদের সবাইকে বাল করিয়া দেওয়া হইল। আমি 
হইলাম নটী, আমার জোঠতুত-ভগিনীপাতি * নীলকমল মুখোপাধ্যায় পেরে গ্রেহামের বাড়ীর 
মুচ্ছাঁদ) সাজলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগিনীপাতি *যদুনাথ মুখোপাধ্যায় 
“চত্ততোষ', আর এক ভাগনীপাঁত * সারদাপ্রসাদ গণ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশবাবুর বড় fi) 
সুপ্রসিদ্ধ কামক অক্ষয় মজুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ। বাকী আমাদের অন্যান্য 
আত্মীয় ও বন্ধুবাল্ধবের জন্য নির্দিষ্ট zët. Se মাতলাল চক্রবর্তী 'কৌতুকে'র পাঠ 
লইয়াছলেন।...আমার এক শ্যালক অমৃতলাল গণ্গোপাধ্যায় ছোটাগান্নির ভূমিকায়,...। 
“বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় (অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ) সুবোধের ভুমিকায়,... | 

অতঃপর ভূমিকা সমস্ত স্থির হইয়া গেলে, দোতলার বড় ঘরে, খুব ঘটা করিয়া 
রহাশণল বসিয়া গেল।...ছয় মাস কাল যাবৎ দিনে রিহার্শল, আর a বিবিধ যন্ত্ৰসহকারে 
কন্‌সার্টর মহলা চলিল। আমি কনসার্টে হাম্মেনিয়ম বাজাইতাম।... 

অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যান্তগণ ও ভদ্রলোকেরা নিমাল্পত 
হইয়াছলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ 
পট;য়াঁদগের দ্বারা দৃশ্যগুলি (scene) অঙ্কত হইয়াছিল। চ্টেজও (েশ্গমণ্ড) যত দূর সাধ্য 
"OH ও "og করিয়া সাজান হইয়াছিল। gott bt বাস্তব কাঁরতে যত দুর সম্ভব, 
চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদ্‌শ্যের সীন্খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং 
তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া, আত সুন্দর এবং সুশোভন করা 
হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সাত্যকারের বনের মতই বোধ হইত। 


জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাঁড়তে 'নব-নাটকে'র প্রথম আঁভনয় হয়--১৮৬৭ খনীষ্টাব্দের of 
জান্যয়ারি (২২ পোষ ১২৭৩) তাঁরখে। প্রথম আভিনয-রজনীতে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্ক- 
রত্ন দর্শকরুপে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর-বাঁড়তে 'নব-নাটক' উপয্যপাঁর নয় বার আভনীত 
হইয়াছিল। 'নব-নাটকে'র অভিনয় কিরুপ উচ্চাঙ্খের হইয়াছিল, অর্ধেন্দ;শেখর মুস্তফীর 
একটি মন্তব্য হইতে তাহা বুঝা যায়; তিনি বালয়াছলেন যে, “এই অভিনয় দেখিয়াই 


২০ বঙ্গীয় নাট্যশালা 


সম্পূর্ণ হইয়া গেল ৷” 
১৮৬৭ খুশষ্টাব্দের প্রথমার্ধেই জোড়াসাঁকো থয়েটার বিগত-জীবন হইয়াছিল। 


বহ্বাজার বঙ্গনাট্যালয় 


বলদেব ধর ও চুঁণলাল TAA উদ্যোগে. বহুবাজারে একাট নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। 
ইহাদের দুই জনেই সুদক্ষ আঁভনেতা ছিলেন, এবং ইতিপূর্বে পাথনরয়াঘাটা নাট্যশালার 
আঁভনেতা 1ছলেন বালয়া প্রকাশ । এই নট্যশালাটি প্রথমে বিশ্বনাথ মাঁতলালের গালতে 
বাবু গোঁন্দচন্দ্র সরকারের বাড়িতে অবাস্থত ছিল। পাঁচ বংসর পরে স্থানীয় কাতিপয় 
সম্ভ্রান্ত ব্যান্তির চেষ্টায় ২৫নং বিশ্বনাথ মাঁতলালের লেনে “বহবাজার বঙ্গনাট্যালয়’ নামে 
বহ্যবাজার নাট্যসমাজের নূতন নাট্যমান্দর নিৰ্মিত হয়। এলাহাবাদের নীলকমল মিত্র ও 
অন্যান্য কয়েক জন ইহার স্বত্বাধকারী এবং বাব; প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সম্পাদক 
ছিলেন। এই নাট্যসমাজের জন্য বিখ্যাত নাটককার মনোমোহন বস; নাটক লিখিয়া দিতেন। 
১৮৬৮ খনী্টাব্দের গোড়ার দিকে মনোমোহনের 'রামাভষেক' নাটকের আভিনয়ই এই 
নাট্যশালার প্রথম আভনয়। 

১৮৭৪ সনের ১৭ই জানুয়ার নবনার্মত রঙ্গমণ্ে মনোমোহন বসুর ‘সতী নাটক’ 
প্রথম আঁভনীত হয়। এই নাট্যাশালায় “সতী নাটক’ অনেক বার আঁভনীত হইয়াছিল। 

ইহার পর বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে মনোমোহন বসুর ‘হারশ্চন্দ্ৰ’ নাটক আভনাীত হয়। 
উহার কাল--১৮৭৫ সনের জান,য়ার মাস। 


কাঁলকাতায় ও মফস্বলে অন্যান্য আঁভনয় 


পূর্বে যে-সকল নাটাশালার কথা বলা হইল, GC এ-ফুগের বড় বড় নাট্যশালা। 
wat ছাড়া কালিকাতায় এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আরও অনেক আঁভনয় হইয়াছিল, 
কতকগুলি নাট্যশালারও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। স্থায়ী ফল দেখা যাক আর নাই যাক, সে- 
যুগের বাঙালীদের মধ্যে নাট্যশালা ও আঁভনয়ের দল গঠন করা সম্বন্ধে' উৎসাহের কোন 
অভাব ছিল না। কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীতেই বড়লোকের ছেলেরা শখের 1থিয়েটার ফাঁদয়া 
বাঁসতেন। এই সকল অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা না কাঁরয়া আমরা কেবল একটি 
অভিনয়ের উল্লেখ করিব। 

১৮৬৭ LISTI ২রা নবেম্বর মহাৰ্ষ' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্ৰনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো, কয়লাহাটার বাড়িতে ভোলানাথ মৃখোপাধ্যায়-প্রণীত Jg: 


কলিকাতায় ও মফস্বলে অন্যান্য অভিনয় ২১ 


শকছ বুঝি? নামক একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। এই প্রহসনাটি পাথরয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে 
অভিনীত “বুঝলে কি না" প্রহসনের অনুকরণে রচিত। এই প্রহসনের মখবন্ধে লেখক 
বালতেছেন,_“কয়লাহাটা বগনাট্যালয়ের অধ্যক্ষ বৃন্দ আঁভনরার্থে দেশাচার-সংশোধন-ীবষয়ক 
একখানি প্রহসন আমাকে প্রস্তুত করিতে বলায়, সুরাসেবন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, অপব্যয় ও অল্প- 
বয়স্ক বালকগণ নাটকাভিনয়ে অধ্যয়নে বাঁণ্ডত হওয়া, ইত্যাদি করেকটি প্রস্তাবে এই “কিছ: কিছ 
scht প্রহসনখানি প্রস্তুত কারিলাম।” লেখক নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই কৈফিয়ৎ দিলেও 
পরদ্তকখানির বিষয়বস্তু বিশবদ্ধ সমাজ-সংস্কার নয়। যে-কোন কারণেই হউক, প্রহসনখানির 
সর্বত্র পাথুরিয়াঘাটা রাজবাঁড়র প্রাতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ ও আক্রমণ 1ছিল। প্রহসনখান ae 
আকারে প্রকাশিত কারবার সময়ে এই সকল অংশের অনেক বর্জন করা হয়; বিশেষ করিয়া 
দন্তবক্রের চরিত্র_যাহাতে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বিদ্রুপ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ-- 
তাহা nS steet নাই৷৷ এই আঁভনয়টি এক হিসাবে খুব উল্লেখযোগ্য। ইহাতেই 
সর্বপ্রথম অর্ধেন্দঃশেখর মুস্তফা ও ধর্মদাস সুর, এক জন আঁভনেতা হিসাবে ও আর 
এক জন রঙ্গম্ঠাধাক্ষরূপে অবতীর্ণ হন। ধর্মদাস সুর এই আঁভনয়ের জন্য gong 
‘নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন এবং দন্তবক্র মুরাদআলী ও চন্দনবিলাসের ভূমিকা অধেন্দশেখর 
মস্ত অতিশয় নিপুণভাবে আভিনয় করেন। ধর্মদাস সর তাঁহার, 'আত্মজীবনী'তে 
লাখয়াছেন_ 3 


করলাহাটার dere: কিছ বাৰ’ সম্প্রদায়ের যখন RAA চলিতেছে, তখন see 
মহাশয় আমার শিল্পনৈপশ্য সম্বন্ধে পরিচয় দিয়া ও তাঁহাদের সকলের মত লইয়া আমাকে 
চ্টেজ ম্যানেজার কারিলেন। আমার এই প্রথম প্রবেশ ও এই উন্নাত, মুদতাফরও এই প্রথম 
প্রবেশ ও শিক্ষকতায় উন্নাত। উন্ত সম্প্রদায়ের কয়েক রা আঁভনয় হইবার পর কোন 
নবশেষ কারণ বশতঃ উক্ত থিয়েটার উঠিয়া গেল ৷--‘নাট্য-মান্দির, ভাদ্র ১৩১৭, পৃ. ৯৭। 


এবং অর্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র তাঁহার নটচূড়ামাণ অধেন্দ;শেখর' পদ্াস্তকায় 
(প্‌. ১৭) বালয়াছেন__ 


eg: কিছ; বুঝতে অধেন্দু আঁভনয় করেন, সেই তাঁহার প্রথম রঙ্গমণ্ে পদার্পণ । 
Za শ্লেষ গ্রহসনে তাঁহার ততিনটী অংশ ছিল। তাহার একটা অংশ রাজবাটীর কোন 
qae ব্যান্তর ago) ইহাতে তিনি তাঁহার 'পিতৃচ্বসা-গৃহে বিরান্তভাজন হন; তাঁহার 
পতা তাঁহাকে অভিনয় কারতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্মামোদী অধেন্দ; ক্ষান্ত হইলেন না, 
বি [মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জননীর] গৃহ পাঁরত্যাগ 
রতে হয়। 


এই আঁভনয় খুব সফল হইয়াছিল। যোদন এই প্রহসনের আঁভনয় হয়, TAWA 
আঁভনয়স্থলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপস্থিত Ieren) অভিনয়ের কৌশল দেখিয়া ?তাঁন 
না-কি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বালয়া উঠিয়াছলেন, “মৃত্তিকে রে বাবা মত্তকে!” অৰ্থাৎ 
এই অভিনয়ের তুলনায় পূর্বেকার আর-সব অভিনয় একেবারে মাটি! 1 


২২ বঙ্গীর নাট্যশালা 


যেমন এখন, সেকালেও তেমনই কাঁলকাতাই সব বিষয়ে বাংলা দেশের কেন্দ্রে ?ছল। 
কাঁলকাতায় নূতন কোন ফ্যাশন বা নৃতন কোন হনুজুক দেখা দিলে অনাতাবলম্বে তাহা 
মফস্বলে ছড়াইয়া পাঁড়ত। নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যাতিক্রম হয় 
নাই। কালিকাতায় নাট্যাভিনয় প্রচালত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মফস্বলের ধনী ব্যান্তরাও 
নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। 

পূর্বে আমাদের এইরূপ ধারণা ছিল যে, ডাঃ দদর্গাদাস করের ক্বর্থশৃঙ্খল নাটক’ 
১৮৫৬-৫৭ সনের কাছাকাছি বারশালে আঁভনীত হয়, এবং ইহাই মফস্বলে প্রথম নাট্যাভিনয়। 
এরূপ ধারণা যে ভিত্তিহীন সম্প্রতি তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; নাটকখাঁন বরিশালে 
প্রথম আভনীত হয় ১৮৬৯ সনের জুলাই মাসে। ইহার অনেক পূর্বে--১৮৫৮, ১লা 
জানুয়ারি হারিশন্দ্র রায় চৌধুরীর উদ্যোগে যশোহরের অন্তর্গত dei গ্রামে স্থানীয় 
বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গ সাফল্যের সাঁহত শকুন্তলা- নাটকের আঁভনয় কাঁরয়াছিলেন। 

১৮৭২ MICI ৩০এ মার্চ তাৰিখে বাঁকমচনদ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্ৰ সরকার 
প্রভৃতির উদ্যোগে চুড়ায় শ্যামবাবর ঘাটের নিকটে মল্লিক-বাঁড়িতে 'লগলাবতী, নাটকের 
আভনয় হইয়াছিল। "ET ৪ঠা এপ্রিল তারিখের ‘অমৃত বাজার পাঁতকা'র Ces এই 
অভিনয়ের প্রশংসাসচক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত 

Erem জম্প্রাত লীলাবতা নাটক gien হইয়া গিয়াছে।...আঁভনয়টি র 
যদিও ইহা সম্পূর্ণরূপে দোষশন্য হয় নাই তথাচ এদেশে বত উৎকৃষ্ট আঁভনয় হইয়া 
গিয়াছে তাহার মধ্যে এটি একটা । 


অক্ষয়কুমার সরকার চুচুড়ার আভনয়ের সাঁহত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ere) তাঁহার 
“পতা-পাত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে এই অভিনয়ের ও অভিনয়ের উদ্যোগের একটি বিস্তৃত বর্ণনা 
আছে। ‘সেটি উদ্ধৃত না করিলে Een অভিনয়ের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিবে।-- 


পিতা যখন যশোহরে, তখনই বঙ্গদর্শন প্রচারিত হয়,...পিতার বশোহরে থাকা সময়ের 
মধ্যে, আরও দুই চারাট ঘটনা হয়। তাহার মধ্যে একটির সাহিত্যের সাহত বিশেষ সম্বন্ধ 
বলিয়া উল্লেখ যোগ্য;-দনবন্ধ; বাব প্রণীত লীলাবতা নাটকের আভনয়। বাঁঙ্কম বাব;তে 
আমাতে লীলাবতার একরুপ পারিবর্তন করি। নাটকে ভোলানাথের কন্যা অহল্যাকে লইয়া 
যে একাট উপকথা লাগান আছে, সেই ভাগাঁট পরিত্যাগ করা হয়। বাঁঙ্কম বাব; ললাবতশর 
প্রণয়োন্মাদের অবস্থার Raving Scene প্রলাপ-দশ্য বসাইয়া দেন। আর Bora টুকরা 
পারবর্তন বিস্তর করা হইয়াছিল। দানবন্ধঃ বাক, প্রথমে কি কাটা হইয়াছে না হইয়াছে 
না জানিয়া, বাঁলয়াছিলেন যে, “এক একটি শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে 
রন্তপাত হইয়াছে। তবে deet ভাই, আর অক্ষয় ছেলে, ইহাদের ভালবাসি বলিয়া, আমার 
শরীরে জলা লাগে নাই।” এই আভনয় a ৭1৮টি গান ছিল; দুই একটি আমার 
কত; আর অনেকগুলি সঞ্জীব বাবুর রচিত। তাহার একাটি উল্লেখ করা আবশাক। এক 


কালিকাতায় ও মফস্বলে অন্যান্য আঁভনয় ২৩ 


সময়ে এই গানাট আমি বৈদ্যনাথ, বহরমপুর, নাটোর, কাঁলকাতা এবং আমাদের অণ্ুলে 
সমানে গাহিতে Cafe) 


লন, ei 


আগে যাঁদ জানতাম কপাল আমার, 
দালতাম আশালতা অত্কুরে তাহার। 
যত পেলে আঁখ জল, তত সে হ'ল প্রবল, 
এখন লতা ভরে-_-তরু মরে কে করে বিহিত তার? 


বোধ কাঁর ১৮৭২ সালের গন্ডফ্রাইডের সময় চু'চুড়ার প্রসিদ্ধ মাল্লক বাড়ীতে লীলাবতীর 
প্রথম আঁভনয় হইল। কলকাতা হইতে দীনবন্ধ বাব; প্রভাত, যশোহর হইতে পিতা প্রভাত, 
ভাটপাড়া হইতে ভট্টাচার্যগণ, কাঁটালপাড়া হইতে সঞ্জীব বাবু প্রভীত, আমাদের স্বগ্রামের 
মহারাজ দূর্গচরণ লাহা প্রভাত শূরবীর রথীগণ শ্রোতা। বাঙ্কম বাবু গুডফ্রাইডের ছাট 
পাইয়াও আসিতে পারেন নাই। বাগবাজারের নীলদর্পণের দল অর্থাৎ অমৃতলাল বস: 
প্ৰভৃতি তাঁহারাও নিমান্তত শ্রোতা। 
খুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন ap “কীর্তন” প্রবেশ করে নাই, আমরা 
Sëch মুখে খাঁটি মনোহরসাহনী সুর লাগাইয়াছলাম।_ 
কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই? 
আৰ্মি সতত তার অঙ্গের সৌরভ পাই। 
আমার হিয়ার মাঝে, ও তার নুপদুর বাজে, 
এ বণ; at বাজে, তোরা শোন গো সবাই। 


এই সুরে সকলে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পাউণ্ড শালং পেন্স গণনায় যাঁপত- 

stan মহারাজকে সকলে কঠোরপ্রাণ বাঁলয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল। 
দীনবন্ধু বাবু আমাদের সাত খুন মাপ কারিলেন, আমাকে আশাব্বাদ কাঁরলেন। ভাটপাড়ার 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা ত দুই হাতে দুই পায়ের ধূলা লইয়া, মহাআনন্দে মহা আশাবাদ 
কাঁরলেন। বাঁললেন ‘হেমনটা শ্রোত ছেলাম, তেমনটাই দ্যাখলাম।' সে রাত্রিতে আমাদের 
tara অসম্পূর্ণতা Tea) লাঁলত-লীলাবতর ?মলনের পাঁরচায়ক তেমন একটি ভাল গান 
বাঁধা হয় নাই। আমরা করিলাম কি, প্রাচীন খেমটা গান ভাঙ্গিয়া == 

আয় আয় মকর গঙ্গাজল! 

লীলাবতীর বিয়ে হবে, সইতে যাব জল ৷ s 

কোথা গো লবঙ্গ লতা, কোথা গো উৰ্ব্বশী কোথা, .. 


ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা নাচ'ব ঝমৃঝমাইয়ে মল ৷ 


এইরূপ একটা গান করিয়া, সোঁদনের আসর-রক্ষা, রস-রক্ষা, মান-রক্ষা কারলাম। পরাঁদন 
ধপতাকে অনুরোধ কাঁরলাম যে, সেক্সাপয়ারের টেম্পেম্ট নাটকের শেষ মিলনের গানাঁট যেমন 
প্রসপিরর iere আছে, সেইরূপ লীলাবতীর শ্রীনাথ মামার উত্তিতে একাঁট গান আমাদের 


| 


২৪ বঙ্গীয় নাট্যশালা 


1রয়া "দিতে হইবে Tola স্বীকৃত হইলেন। বিশেষ কাঁরয়া শ্রীনাথ মামা বালবার আঁভপ্ৰায় 
£২ ৰ জিদ ভারতের বের 
সামাতর একজন অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার গান-শান্তও বেশ ছিল। এখনও আছে। 
নপতা পরাদিন যশোহর চাঁলয়া গেলেন। তার পরাঁদন পেশছন পত্রের সঙ্গে গান আসিল। 

পতা গাড়ীতেই গানটি রচনা কারয়াছিলেন। আমাদের গাওয়া সেই সুর, সেই en 

আজ ক সুখের উদয়! 3 

লীলার সঙ্গে লালতের আজ দিলাম পাঁরণয় ৷৷ 

রোদনের পুরী হলো আনন্দ আলয়। 

যাঁদ সব সভা-জন, এই সুখে সুখী হন, 

বুঝব সফল শ্রম, সফল আশয় ॥ 


তাহার পরের কয়বারকার আভনয়ে, আমরা এই গান গাহিয়া মাতৃ কারিয়াছিলাম। 


সাধারণ রঙ্গালয়- উদ্যোগপর্ব 


যে-সকল নাট্যশালার বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাতে একটি নাট্যশালার উল্লেখ করা হয় 
নাই। সেটিই অবশেষে কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙগালয়ে পারণত হয়। উহার নাম ছিল 
'বাগবাজার আযামেচার থিয়েটার'। পরে এই নাম পারবার্তত কারয়া 'শ্যামবাজার নাটাসমাজ' 
রাখা হয়। সে-যুগে কলিকাতার চারি দিকে যখন নাট্যাভিনয় হইতোঁছল, তখন বাগবাজারের 
জনকয়েক যুবকের মনেও নাটকাভিনয়ের ইচ্ছা জাগে। ইহাদের মধ্যে নগেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
পগিৱিশচন্দ্ৰ ঘোষ, রাধামাধব কর ও অধেন্দিশেখর মুস্তফীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ইহারা সকলেই পরবর্তী কালে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ আঁভনেতা বালয়া খ্যাত লাভ কাঁরয়া- 
ent এই দলের প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 

বাগবাজারের শখের দল প্রথমে দীনবন্ধ মিত্রের ‘সধবার একাদশী’ নাটক আঁভনয় করেন। 
প্রথম অভিনয় হয়_-১৮৬৮ dëtt সপ্তমীপুজার রাত্রিতে বাগবাজারে MATAA dan 
পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাঁড়তে। পর-বৎসর শ্রীপণ্চমীর রাতে রায় রামপ্রসাদ গত 
বাহাদুরের বাড়িতে এই নাটকের চতুৰ্থ অভিনয় হয়; দানবন্ধ; মিন্ন এই আঁভনয়ে দর্শক 
ছিলেন। গিরিশচন্দ্র লাখিয়াছেন__ 

কৃতাবদ্য বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার 'দীনবন্ধ বাব, রায় বাহাদুর “রামচন্দ্র মির 
মহোদয়ের ভবনে, উত্ত অবৈতনিক সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় stater আসেন। 
অধেন্দনর 'জীবনচন্দ্রে' ভূমিকা (Part) | জীবনচন্দরের আঁভনয় দর্শনে সকলেই dg) 
WA গ্রন্থকার stars বলেন, “আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চাঁলয়া গেলেন, উহা 
improvement on the author. আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে 

লাখি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব”_নট-চূড়ামাণ অশ্ধেন্দি:শেখর’, পৃ. ৫1 


সাধারণ রঙ্গালর-_উদ্যোগর্ধর্ব ২৪ 


'সধবার একাদশী’ অভিনীত হইবার পর বৎসরাধিক কাল বাগবাজার আ্যামেচার 1থয়েটার 
কৰ্তৃক আর কোন অভিনয় প্রদার্শত হয় নাই। কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া 'লীলাবতী'র 
মহলা চলিতেছিল। এই উদ্যোগ সমাপ্ত হইলে তাঁহাদের প্রথম অভিনয় হইল ১৮৭২ 
খণচ্টাব্দের ১১ই মে (৩০ বৈশাখ ১২৭৯)। উহার জন্য শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের 
বাহিবটীর প্রাঙ্গণে রঙ্গমণ্জ স্থাঁপত হইয়াছিল। এই অভিনয়ের সময়ে বাগবাজারের দলের 
নাম ছিল 'শ্যামবাজার নাটাসমাজ' | 

'লীলাবতী' আভনয়ে যে-যে আভনেতা বে-যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা A 
দেওয়া গেল 


হরাবিলাস ও দাসী ৰন অর্ধেন্দ:শেখর মুস্তাফা 
ক্ষীরোদবাসনী Ta রাধামাধব কর 
লিতমোহন গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
হেমচাঁদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীনাথ শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
রঘু উড়িয়া sta খাঁ 

z yA যোগেন্দ্ৰনাথ Tag 
শারদাসন্দরী ঢ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাব;) 
ভোলানাথ ` a মহেন্দ্ৰুলাল বস? 
aaam ao ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
যোগজীবন S যদমনাথ ভট্টাচার্য 


লশলাবতী অভিনয়ের প্রশংসা চার দিকে ছড়াইয়া পাঁড়ল। পর-পর 1তিনাটি শানবার* 
আঁভনয় হওয়া সত্ত্বেও অনেকে ফারিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন ৷ গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন_ 


. শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে রঙ্গমণ্য স্থাপিত; Kat 
ধৰ্ম্মদাস বাবুর তুলিতে আঁঙ্কত, সামান্য চাঁদার অর্থে কার্য সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু আভনয়ের 
Safe এত বিস্তৃত, যে দলে দলে লোক টিকিটের জন্য উমেদার।---- 


'ললাবতণ' অভিনয়ের আঁতশয় প্রশংসা হইল। অঁভনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধু 
বাব; আমায় বাঁলয়াছলেন, “তোমাদের আভিনয়ের সহিত চু'চুড়া দলের তুলনাই হয় না, 
আমি পত্র াখিব__দ;ুয়ো বক্কিম!” 

'লগলাবতা" আঁভনয়ের আশাতীত সাফল্যে প্রথমে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে, 
টাকট বিক্রয় করিয়া কালকাতায় একটি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের কল্পনা উদিত হয়। 
এই কল্পনা era কার্যে পরিণত হয়, সে-কথা পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়। 


St বঙ্গীয় নাট্যশালা 
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বহ; বৎসর ধাঁরয়া শখের থিয়েটার করার ফলে এদেশে নাট্যাভিনয়ের যথেষ্ট উৎকর্ষ 
হইয়াছল। সাধারণ রঙ্গালয়ের উৎপা্তও ঘটনাচক্রে একাট শখের দল হইতেই হয়। 
reem বাংলা দেশে নাট্যাভনয়ের উন্নাত ও প্রসারে শখের থিয়েটারের কৃতিত্ব কম নয়। 
নকন্তু শখের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দৌখবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। 
এই সকল অভিনয় প্ৰায়ই কোন-না-কোন আভজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে 
তাঁহার নিজের বাড়তে বা বাগান-বাঁড়তেই হইত। তাহাতে উদ্যোগকর্তার গণ্যমান্য আত্মীয়- 
gett ও পাঁরচিত জনেরা সাদরে 'নমান্তত হইলেও সাধারণের অবারিত প্রবেশ ছিল না। 
রবাহ্‌ত হইয়া গেলেও বিমুখ হইয়া ফারবার ভয় ছিল। সুতরাং তখনকার দিনে ইচ্ছা 
হইলেই সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখা সম্ভব হইত না। ইহা ছাড়া আর একাট 
অস্মাবধাও, ছিল। তখন পৰ্যন্ত বাংলা দেশে আঁবাচ্ছন্ন ও ধারাবাহকভাবে নাট্যাভিনয় 
আরম্ভ হয় নাই। কোন ধনী বা বিদ্যানুরাগী ব্যান্তর উৎসাহে মাঝে মাঝে নাট্যশালা 
প্রাতষ্ঠা ও অভিনয়ের হুজনক দেখা যাইত বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু, মত-পাঁরবর্তন বা 
উৎসাহ-লোপ হইলে সে-নাট্যশালাও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইত, এবং আর এক জন 
নাট্যান;রাগী ব্যান্তর আবির্ভাব না-হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। এই 
পরও আমরা বাংলা পত্রিকায় নাট্যাঁভনয়ের অভাব সম্বন্ধে আঁভযোগ ও ব্যাকুলতা দোখতে 
পাই। ইহার ফলে ১৮৬০ NIA প্রারম্ভে আহরাীটোলার রাধামাধব হালদার এবং 
যোগী ন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় “দ ক্যালকাটা পাবাঁলক থিয়েটার' নামে জনসাধারণের জন্য একাঁট 
নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কারয়াছলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। বাগবাজারের 
যে-কয়টি যুবক মিলিয়া 'লীলাবতী" নাটকের আভনয় করেন, তাঁহাদের দ্বারাই পাঁরশেষে 
*এই অভাব পূর্ণ হয়। তাঁহাদের দলই ‘নাশনাল থিয়েটার নাম লইয়া কাঁলকাতায় প্রথম 
পেশাদারী নাট্যশালা পত্তন করেন। 'লীলাবতী'র আঁভনয়েই এই নাট্যশালা প্রাতষ্ঠার 
সূচনা হয়। এই নাট্যশালা কলকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় হইলেও আভনয় দেখাইয়া 
পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যে উহা স্থাপিত হয় নাই। শখের থিয়েটার রূপেই ইহা জন্মলাভ 
করে। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বস; লিখিয়াছেন-- 


নিজেদের জশীবকার উপায় মনে ক'রে আমাদের মধ্যে এক জনও তখন 1টাকিট বিক্রয় 
ক'রে থিয়েটারের আভনয় করবার কল্পনা মাথায় নেন নি। এখন একটা সখের থিয়েটার 
বসালে ষ্টেজ, TAA, সাজ-গোজ, পোষাক, হয় চেয়ে নয় ভাড়ায় সহজেই পাওয়া যায়। তখন 
আরশ, বর্ষ, চিরুণীখানি পর্যন্ত কিনতে হ'ত-নয় নিজেদের বাড়ী থেকে ভুলিয়ে, নয় 
আব্দার ক'রে চেয়ে নিতে হ'্ত, মেয়ে সাজবার শাড়ী ও গয়না A উপায়ে সংগ্রহ করা গেছে। 
পাড়ার লোকের কাছে বার বার চাঁদা চাইতে গেলে তাঁরা সব বিরন্ত হতেন, এটা একেবারে 
বদোষের কথা নয়। নগেনের মাথাতেই প্রথম মতলব আসে যে, সাহেবরা যেমন 1টাকট বেছে 
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সব খরচ চালায়, আমাদের মাইনে ACA দেওয়া টেওয়া নেই, শুধু সিন, পোষাক, পরচুল 
প্রভৃতি প্রস্তুত কারে আলো জালিয়ে &। ৭ রাত্রি একখানা বইয়ের আভনয় চালাবার খরচ 
কেন আমরা এ রকম টিকিট বিক্রি ক'রে চালাতে পারব না। আর একটা কারণেও টিকিট 
Tast কল্পনা হয়; সখের থিয়েটারের কর্তৃপক্ষরা আভনয় দেখাবার জন্যে নিজেদের পাঁরাচত 
আত্মীয়-স্বজন বন্ধ-বান্ধবদেরই 1টাকট পাঠিয়ে নিমন্ত্ৰণ করতেন, অপর ভদ্রলোক 'টাকটের 
জন্য প্রার্থনা ক'রে কখনও বা সফল, কখন বা িফলমনোরথ হতেন, আবার অনেকে দরজা 
পর্যন্ত এসে ফিরে যেতে বাধ্য হতেন, সময়ে সময়ে কেউ কেউ যে অপমানিত হতেন না, এ 
কথা জোর ক'রে বলতে পাঁর নে; প্রবশের মূল্য ধার্য হ'লে অনেকে অন্ততঃ একটা আধ্যাল 
ধদয়েও সম্মানের সঙ্গে বসতে পাবেন। সাধারণ থিয়েটার খোলার এও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য 
wal (“মাসিক বসুমতী’, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪)। 


{কন্তু বিনা মতান্তরে ও মনান্তরে এই প্রস্তাব কার্যে পাঁরণত হইল না। 'লীলাবতী' 
আভনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া বাগবাজারের দল যখন দীনবন্ধঃর 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের 
জন্য মহলা দিতে শুরু করেন, তখন এই প্রস্তাব কার্যকর কারবার কথা উঠিল এবং See 
বলা হইল যে, এই নূতন নাট্যশালার ‘ন্যাশনাল থিয়েটার, নামকরণ করা হউক। এই 
প্রস্তাবে নেতৃদ্ধানীরদের মধ্যে অনেকেই রাজী হইলেন, হইলেন না কেবল গিরিশচন্দ্র 
আপাত্তির কারণ সম্বন্ধে [গিরিশচন্দ্র নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন_ 


নীলদর্পণ [খাইবার অংশ অদ্যাবীধ জীবিত ধর্মদাস বাব; আমাকে কাগজকলমে দেন ৷... 
ন্যাসানাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাসানাল থিয়েটারের উপযডন্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের 
সম্মখে টিকট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত 'ছিল। একেই তো তখন বাঙ্গালণর 
নাম শুনিয়া ভিন্নজাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাসানাল থিয়েটারে দেখিলে 
“ক না বালবে--এই আমার আপাস্ত। ন্যাসানাল িয়েটার নামে অনেকেই ব্যাঝবে যে ইহা 
জাতীয় রঙ্গমণ্ত, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যান্তগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু 
কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাসানাল থিয়েটার কাঁরতেছে, ইহা বিসদ্‌শ্‌ 
জ্ঞান হইল। এই মতভেদ 


উত্তরে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দঃশেখর প্রভৃতি বাঁললেন, বড় বাড়ি ও ভাল 
ege বায়সাধ্য ব্যাপার, এত ব্যয় করা যখন তাঁহাদের সাধ্যাতীত, তখন তাঁহাদের যেরূপ 
সামর্থ, সেইরূপ আয়োজনেই নাট্যশালার কাজ আরম্ভ করা হউক। পাঁরশেষে së. 
Zeg zept বজায় রাহল, গিরিশচন্দ্ৰ দল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। 

গাঁরিশচন্দ্ৰকে বাদ দিয়াই অধেন্দুশেখর প্ৰভৃতির উদ্যোগে ‘নীলদর্পণ’ আঁভনয়ের 
আয়োজন চলিতে লাগিল। ‘লাঁলাবতী’ আঁভনয় করিবার সময় আখড়া বাঁসত গোঁবন্দচন্দ্ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের বাঁড়তে। 'নীলদর্পণ' নাটকের মহলা ভুবনমোহন নিরোগীর আন;কুল্যে 
রাঁসক নিয়োগণীর ঘাটের উপরে epp? বাঁড়র দোতালায় হইতে লাঁগল। এই উদ্যমে 
“অমৃত বাজার পান্রিকা"সম্পাদক শাশরকৃমার ঘোষ, 'মধ্যস্থ'-সম্পাদক মনোমোহন বসু, 
“ন্যাশনাল পেপার'-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র প্রভাত উৎসাহ দিতে লাঁগলেন। ১৮৭২ 


২৮ বঙ্গীয় নাট্যশালা 


খণষ্টাব্দে জগদ্ধাত্রীপুজার সময় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে 'নীলদর্পণে'র ড্রেস- 
শরহার্সাল হইয়া গেল। এই সময়েই (নবেম্বর, ১৮৭২) অমৃতলাল বস; মহাশয় আসিয়া 
দলে ehren: তান 'লীলাবতা, মহলা দিবার সময় কাঁলকাতা ত্যাগ কারয়াছিলেন। 

zeg স্থাপন কারবার জন্য মাঁসক ৪০. টাকা ভাড়ায় চিৎপ;রে ‘ঘাঁড়ওয়ালা বাড়ি’ 
নামে খ্যাত, মধুসুদন সান্যালের সুবৃহৎ অট্টালিকার বাহর্বাটীর উঠানাট লওয়া হইল। 
ওই স্থানেই বিনা আড়ম্বরে নাট্যশালা প্রাতষ্ঠার আয়োজন চালতে লাগল। পরে ধর্মদাস 
সুরের কর্তৃত্বে স্টেজ তৈয়ার হইয়া গেলে ঠিক হইল, ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রথম আঁভনয় 
হইবে।* আঁভনয়ের পূর্বে ১৯ নবেন্বর ১৮৭২ তারিখের 'সুলভ সমাচারে’ নিম্নোদ্ধৃত 
শবজ্ঞাপনাট প্রকাশত হয় 


কলিকাতা ন্যাসনেল থিয়োট্রকেল সোসাইটি। 
সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা আগাম এই ডিসেম্বর শাঁনবার তারখে 


শ্ৰীকৃষ্ণ মল্লিকের বাটার সম্মুখে মৃত মধুসূদন শান্যাল মহাশয়ের বাটীতে রঙ্গ ভূমির ও বঙ্গ 


ভাষার অঙ্গপঃষ্টির নিমিত্ত রংগভূমে আবিভূতি হইতে ইচ্ছংক ও san: হইয়াছ। সে 
দিন নীলদর্পণের অভিনয় হইবে। 


টিকিটের মূল্য। 
প্রথম শ্রেণী ga তে ১ টাকা 
দ্বিতীয় শ্ৰেণী ॥০ আনা 


শ্রীনগেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক 
শ্রীধর্মদাস শূর, শ্টেজমেনেজর ৷ 


ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় হয় ১৮৭২ LIGT ৭ই ডিসেম্বর) 


এই অভিনয়ে কে কোন্‌ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অমৃতলাল seg স্মৃতিকথা 
হইতে নিম্নে দেওয়া গেল। সঙ্গের মন্তব্যও অমৃতবাকুরই। 


* ১৮৭২ খনীষ্টাব্দের ২০এ নবেম্বর তারিখের ‘ইংলিশম্যান’ পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপনটি 
প্রকাশিত হয় 


A New Native T 


hearical Society.—A few native gentlemen, resi- 
dents of Bagh Bazar, 


, haye established a Theatrical Society, named 
“The Calcutta National Theatrical Society,” their object being to 
improve the stage, as also to encourage native youths in the composi- 
tion of new Bengali dramas from the proceeds of sales of tickets. The 


attempt is a laudable one, and is the first of its kind. The first public 
performance is to take place on the 7th proximo, on the premises o 
the late Babu Madhusudan Sandel, Upper Chitpore Road. 
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উড্‌ সাহেব, সাবিত্রী, গোলোক বসু, একজন 


বিন্দমাধব নেবীনমাধবের ভাই) ৷ 

গোপীনাথ দাওয়ান। 

রাইচরণ ও তোরাপ। 
(মোতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও, 
সাজতে পারিল না।) 

পদী ময়রাণী। 

আমিন, পাঁণ্ডতমশাই, কাবরাজ। 

লাঠিয়াল। (হীন বেশী দিন আভনয় করেন 
নাই।) 

আদুরী, একজন TARI 

একজন TAR I 

রোগ্‌ সাহেব। (এই একটা পার্ট সে প্লে 
করিল; তেমনাটি আর কেহ পারল না। 
আমিও রোগ্‌ সাহেবের পার্ট প্লে কারয়াছি, 
কিন্তু আবনাশের মত হয় নাই৷) 
খালাসী। 

সরলা । (চমৎকার প্লে কারতেন) 


ক্ষেত্রমাণ। 


রেবতী । (এমন চমৎকার রেবতী আর কেহ 
কখনও হইতে পারল না। বেচারা শেষটা 
পাগল হইয়া মারা গেল ৷) 

সৈরিন্ধ্ৰী। 

শ্টেজের অধ্যক্ষ । (ই'হারাই পরে ষ্টার থিয়েটরের 
বাড়ী তৈয়ার কাঁরয়া দেন ।) 


Dresser. 


বিষয় বেশী কিছু বহঝতেন, তাহা নহে। 


কখনও অনুরোধ করা হয় নাই।) 


৩০ বঙ্গীয় নাট্যশালা 


১২ই ডিসেম্বর বেহস্পাঁতিবার) তাঁরখের "অমৃত বাজার পান্রকা'র প্রথম অভিনয়ের ফে 
বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়, Tata তাহা উদ্ধৃত করা হইল-- 


ন্যাসনাল থিয়েটার 


নীলদর্পণ আভনয়।--গত শানবারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। 
নাটকের অভিনয় কাঁলকাতা সহরে বা মফদ্বলেও নূতন নহে। কিন্তু এ সেরূপ অভিনয় 
নহে 1 খোসপোশাকী বাব্াদগের বৈঠকী সকের আভনয় নহে। সে সকলের স্থায়িত্ব অনেক 
অব্যবা্থতাঁচত্তের প্রসাদের উপর নিভরি করে, তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞ্জন হইবার ` 
সম্ভাবনা নাই। নালদর্পণের আভনেতৃগণ সমাজবদ্ধ হইয়া এই অভিনয় কর্ম সম্পাদন 
কাঁরতেছেন। তাঁহারা 'টাকট Tea করিতেছেন ও সেই অর্থে আভনয়সমাজের উন্নাত ও 
পুষ্ট সাধন কারবেন মানস করিয়াছেন। আমরা একান্ত মনে তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা 
কারতোছ। এখন সকলে দেখতে পারবে আভনয় ক্রিয়া চিরস্থাঁয়নী হইবে। মাছের 
তৈলে মাছ ভাজা চলিবে, কাহারো খোসামোদ করিতে হইবে না। আর এরুপ আঁভনয়সমাজ 
দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটি মহৎ ফল ফলিবে। উপধ্ন্তগ্রন্থকারগণ নাটক লিখিতে 
উৎসাহিত হইবেন, ভরসা আঁচরাৎ আমরা দুই এক খানি ভাল নাটক পাঠ করিতে পাঁরিব। 

অভিনয় স:চার; হইয়াছিল। আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রথমে সূত্রধর যখন গানের 
পর ‘আমাকে অর্থলোভাই বলুক আর যে যা বলুক, আম দর্শকবর্গের উৎসাহ পাইলেই 
কতব্যকর্ম সাধনে পরাঙ্ম;খ হইব না’ এই বালয়া কিণ্ডিৎ সদর্প, কাতর স্বরে নিজ মনোবেদনা 
নিবেদন করিলেন, তখন আমরা বুঝিতে পারলাম যে, বাস্তবিক তিনি অসারগ্রাহী অল্প 
বিবেচক লোক কর্তৃক কট;বাক্যে পাড়িত হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্য সমাজ তাঁহাকে 
উৎসাহ দানে কখনই বিমুখ হইবে না। আমরা ভরসা কার, এই আভনয়সমাজ সকল বৈরী 
বাক্য অবহেলা পূর্বক স্বকার্য সাধনে নিযুক্ত থাঁকবেন।... 

আভনেতৃগণের মধ্যে আমরা তোরাপেরই সম্যক প্রশংসা করি। তেজদবা, প্ৰভুভন্ত 
তোরাপের চরিব্র সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছিল। গোলোক বস; ও গোলোক বসুর গৃহিণীর 
Hl একজন কর্তৃকই আভিনীত হইয়াছিল। হান একটি পাকা লোক। কিন্তু আমাদের 
বিবেচনায় ইনি aan চারত্র তেমন APRA রুপ দেখাইতে পারেন নাই। সাঁবন্রী ও রেবতী 
অতি উত্তম, সৈরিল্্ী তত ভাল হয় নাই। কিন্তু তাঁহার রোদনস্বর অপর্র বালতে হইবে। 
সরলা আত সুশীলা, প্রকৃত ছোট বৌই বটে। আদার- উত্তম। আর আঁধক সমালোচনের 
প্রয়োজন নাই। সকলেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অভিনয় ক্রিয়াও সৰ্ব্বাঙ্গসনন্দর 
হইয়াছে। আমরা নিকটে বাসয়াছিলাম দৃশ্য সকলের বৰ্ণচাতুৰ্য তত উপলব্ধ করতে পারি 
নাই। কোন দোষও দেখি নাই। কিন্তু সঙ্গীত ভাগে কেহই তৃপ্ত হন নাই। শঢ়নিলাম এই 
ন্যাসনাল থিয়েটার কোন বড় মানুষের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। এট একটা সামান্য 
কথা নহে। দেশের একটা প্রকৃতির ker পাইতে চালল। এমন সকল কার্যের আমরা 
নিয়ত মঙ্গলাকাজ্ষী। আঁভনয়সমাজ চিরস্থায়ী হউক এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে 
থারুক। 

প্রথম দিনের অভিনয়ে টিকিট ক্রয় করিয়া চার শত টাকা আয় হয়। 
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'নীলদর্পণ" নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের মধ্যে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক 
দনবন্ধুর ‘জামাই বারিক' আভনীত হয় (১৪ ডিসেম্বর) এই অভিনয় সম্বন্ধে 
ন্যশনাল পেপারে'র বিবরণে রঙ্গমণ্টের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। 
তাহা হইতে আমরা জানিতে পার, দ্বিতীয় দিনে আসন ও আলোর ব্যবস্থা প্রথম দিনের 
অপেক্ষা ভাল হয় এবং বিলাতী বাদ্যের পাঁরবর্তে লক্ষেণীয়ের বাদকদের দ্বারা দেশী বাজনার 
বন্দোবস্ত হয়; তাহা ছাড়া রঙ্গমণ্ের সান্নিধ্যে ধূমপান বা কোনরূপ গাঁহ'ত আচরণও 
“নিষিদ্ধ হইয়াছল এবং রঙ্গমণ্ট-পাঁরচালনের ব্যবস্থার জন্য একটি ম্যানোৌজং কাঁমাটও 
Zeta হইয়াছল। এই পান্রকাতেই ইহাও প্রকাশিত হয় যে, ‘জামাই বারিকে'র আভনয়ে 
আড়াই শত টাকার টিকিট বিক্রয় হয়। 

ন্যাশনাল পেপার’ আঁভনয়ের বরণ দিয়া উদ্যোন্তাঁদগকে একটি উপদেশ দদিয়াছেন ৷ 
উপদেশাটি অভিনয় দোখবার জন্য মাঁহলাঁদগকে আনা সম্বন্ধে। ‘ন্যাশনাল পেপার' এ-বষয়ে 
নাট্যশালার কর্তৃপক্ষকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, আমাদের সমাজের এখন একটা 
পাঁরবর্তনের যুগ, এখনও কাহারও খামখেয়ালকে সংযত করিবার মত জনমত গাঁড়য়া উঠে 
নাই, সুতরাং সর্বসমক্ষে ভদ্রমাহলাদগকে আনা সদববেচনার, কার্য হইবে না। ন্যাশনাল 
থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ‘জামাই বারিকে'র আনয় দেখিবার জন্য মাহলাদগকে আমন্ত্রণ কারয়া- 
ছিলেন। সেই জন্যই এই উপদেশ। 

‘জামাই বাঁরকে'র পর ন্যাশনাল থিয়েটার পুনরায় 'নীলদর্পণ' আঁভনয় করেন। কিন্তু 
এই অভিনয়ের আগের দিন (২০এ ডিসেম্বর) ‘ইংলিশম্যান’ পত্র সম্পাদকীয় মন্তব্য 
করেন যে, এই নাটক ইংরেজদের মানহানিকর, সুতরাং উহার আঁভনয় বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া 
উাঁচত। 'ইংালশম্যান্‌, লেখেন_ 

A Native paper tells us that the play of Nil Darpan is shortly to be 
acted at the National Theatre in Jorasanko. Considering that the Reyd. 
Mr. Long was sentenced to one month’s imprisonment for translating 
the play, which was pronounced by the High Court a libel on Euro- 
peans, it seems strange that Government should allow its representation 


in Calcutta, unless it has gone through the hands of some competent 
censor, and the libellous parts been excised. 


উত্তরে নাট্যশালার সেক্রেটরী একখানি পত্রে 'ইংালশম্যানে'র পাঠকবর্গকে জানান যে, 
‘নালদর্পণ’ নাটকের মানহানিকর অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই কথা আঁভনয়-শেষে 
রঙ্গমণ্ড হইতে দর্শকগণকেও বিজ্ঞাঁপত করা হয়। [তান বলেন, 'নীলদর্পণ” নাটক 
অভিনয়ের উদ্দেশ্য বাংলা দেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রার চিত্র দেখানো, ইংরেজাঁদগকে বিদ্রুপ 
করা নয়, ইংরেজ-চাঁরত্রের প্রাত তাঁহাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। 

'নীলদর্পণে'র দ্বিতীয় অভিনয়ে রাজনারায়ণ বসু দর্শকরূপে উপাস্থত ছিলেন। 
emp পত্রে (১৫ পোঁষ ১২৭৯) প্রকাশ 

সাদ্বিদবান বাব রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই আঁভনয় দর্শন কারয়া এরুপ অভিপ্রায় 
ag কারয়াছেন, যে, আঁভনয়ের পূর্বে তিনি মনে মনে আভনেতৃগণের মধ্যে যাহার যেরূপ 
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Ji গঠনের লোক Rat 
আকৃতি প্রকাতির গঁচত্য কল্পনা কারয়াছলেন, অর্থাৎ যে প্রকার ৷; S 
সজ্জার বেরুপ ভঙ্গীতে যে সময় যে কথোপকথন কারবে আশা কারয়াছিলেন, আঁভনয়কালে 
দোখলেন, আঁবকল সেইরুপ-ঠিক তাঁহার কল্পনারূপ হইয়াছে । এ প্রশংসা সামান্য 
গৌরবের নহে ৷... 


‘নালদর্পণ’ আঁভনয়ের যে-সকল বৃত্তান্ত ও সমালোচনা এ-পর্যন্ত উদ্ধৃত করা হইল, 
তাহাতে প্রশংসা ও d: সমালোচনা দুই-ই আছে, কিন্তু এগাল ছাড়া এই আভনয়ের 
আর দুইটি সমালোচনাও উদ্ধৃত করা উচিত। এই সমালোচনা দুইটি ‘ইণ্ডিয়ান িরারে" 
প্রেরত-পন্ররূপে প্ৰকাশত হয়। পত্র দুইখানির অংশ-বিশেষ নিম্নে দেওয়া গেল। 

১৮৭২ খনীন্টাব্দের ১৯এ ডিসেম্বর বেহস্পাঁতিবার) তারিখের ‘ইণ্ডিয়ান মরারে? 
প্রকাশিত YA Father”’-দ্বাক্ষরযুক্ত প্রথম পত্র 


Now the National Paper in its issue of the 12th notices 2 theatre, 
called The National Theatre. ‘The worthy editor calls its institution 
“an event of national importance.” ‘The Amrita Bazar Patrika also 
writes a lengthy article on the subject. „But will these journalists 
certify that the attendent evils of dramatic shews, which have been 
barely touched above, shall not germinate here, that there shall not be 
occasion to wean away lads from schools to fill the Places of grown- 
up actresses ; that the projectors are men who by ‘reason of their 
enlightenment, are able to direct ; that their positions in life are above 
corruption and they shall not for gain introduce anything “which is 
too mean or trivial for the entertainment of reasonable creatures” : 
that to move the passions and not feast the appetites shall ever be their 
noble end, that they are prepared to loose the patronage [of] hundreds 
of Reynolds-reading audience than merit the disapprobation of the 
thoughtful....We further observed in placards all over the town that 
ladies were invited to witness the instructive piece of Jamaye Barick. 
Whom did the projectors mean by the ladies? What arrangements did 
they make for their reception? The Amrita Bazar may call them who 
differ from it shallow or “traitors.” Yet men who have any concern 
for public morality and seek the welfare of their children at heart, shall 


never cease to discountenance a company which has nothing but its 
project to recomend. Yours etc. A Father. 


১৮৭২ hëtzen ২৭এ ডিসেম্বর T) তারিখের ‘ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত 
YA Spectator” -rras দ্বিতীয় am. 


Invited by puffs and placards, I took one of the front seats in 
expectation of a rich repast, when the curtain rose and the concert 
egan its inharmonious tune. It ceased at last—and sweetly ceased, 

. Up goes the drop-scene next, and out comes the rickety stage with 
its repulsive hangings. The boards have evident marks of festive white 
ants, and the hand of a genuine Koomartooly artist was traceable in 
every line of the paintings. But let us pass these by ; though one may 
ask a “question queer,” yet let us pass these by. Let us wink at the 
defectiye entrances and exits, and let us overlook the grotesque 


| 
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impersonations. It would be to my purpose to confine myself to the 
actings of the principal parts only,...Syrendri, it seemed, belonged 
to some extinct race of mortals, whose weeping tone some antiquary 
might recognize : and it was a curious sight to see her drawling with 
the upper lip curved and the head-beating time. 


এই ARA সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য কারবার বিষয় এই বে, দুইটিই আগাগোড়া বিদ্রুপ 
ও নিন্দায় পারিপূর্ণ। অন্য যে-সকল সমালোচক 'নীলদর্পণ' আভিনয়ের T 
দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের দোষতুটি প্রদর্শনে অকারণ বাঁজ বা ব্যান্তগত [বিদ্বেষের কোন পরিচয় 
পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পত্র দুইটিতে এ দুইটি জিনিসই সুস্পন্ট। পরগ্ীল পাঁড়য়া 
মনে হয়, কেহ যেন আগে হইতেই নিন্দা কারতে বদ্ধপাঁরকর হইয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, উহাতে নিরপেক্ষ সমালোচনার ইচ্ছা বা চেষ্টা কিছুই নাই। প্রকৃত প্রদ্তাবেও 
HAHA নিরপেক্ষ ব্যান্তর রাঁচত নয়; কারণ, এগলর রচাঁয়তা যে গারশচন্দ্ৰ, তাহা মনে 
কারবার সঙ্গত কারণ আছে। অমৃতলাল বস তাঁহার স্মূতিকথায় বলয়া Tase. 


'ইংলিশম্যান' পান্রকায় আমাদের আভনয়ের একটা বিদ্রুপপূর্ণ সমালোচনা বাহর হইল । 
লোকে বাল, নিশ্চয়ই এ চিঠিখানা গিরিশ বাবু লিখিয়াছেন। দ:’ এক ছত্র আমার মনে আছে, 
— Up goes the red rag; and appears in view the rickety stage 
with its repulsive ভি সোরন্ধীর বিশ্রী ওষ্ঠাবকাতি (58117710171) 
with her upper lips curved) উল্লেখ Ge পত্রে ছিল।_-“পরাতন প্রসঙ্গ’, ২য় 
পর্যায়, পৃ. ১০৮-০৯। 


অমৃতলালের Biere সংবাদপত্রের নাম সম্বন্ধে ভুল থাকিলেও তাঁহার উন্তি সত্য বলিয়াই 
মনে হয়।* তাহা ছাড়া ১৯এ ডিসেম্বর তাঁরখের পত্রের একটি ইংরেজী ছত্র গারশচন্দ্রের 
“বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামাণ অর্ধেন্দশেখর মুস্তফী' পদাদ্তকাতেও পাওয়া যায়; 
পঢস্তিকার ছত্রটি এই,_“নটের কার্য To give the airy nothing a local 
habitation and a name.” অন্তত একটি পত্রের সাহত 'গাঁরশচন্দ্রের কোন সংস্রব 
না থাকিলে এই বাক্যাট এই ভাবে দুই জায়গাতেই পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ ৷ 

গারশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের সাফল্য সম্বন্ধে সান্দহান হইয়া দল ছাঁড়য়া চাঁলয়া 
শগিয়াছিলেন; সেই দলই যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন কারল, তখন 


* শবশ্বকোষে'র “রঙ্গালয় বেঙ্গীয়)” শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩১২ সাল, পৃ. ১৯৩) এই 


E 


e উল্লেখ আছে। us কিরণচন্দ্র' দত্তও লাখয়াছেন, “আমরা শ্ানয়াছি স্বয়ং 


'গারিশচন্দ্রই গুপ্ত নামে (nom de plume) “Fathers” স্বাক্ষর কারয়া The Indian 
Daily News নামক খ্যাতনামা সংবাদপত্রে এই সকল অভিনয়ের 'বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ 
কারতেন।”_-নাট্য-মান্দর', পৌষ ১৩১৯, পৃ. ২৯৩। বলা বাহুল্য “বশ্বকোষ’ ও Zeg. 
চন্দ্রের উীন্ততেও সংবাদপত্রের নাম সম্বন্ধে ভুল আছে। 
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তাঁহার পক্ষে ধীরতা হারাইয়া আঁভনরের নিন্দাবাদ এবং zem এই আভনয়ের প্রশংসা 
কাঁরয়াছেন, তাঁহাদিগকে হেয় প্রাতপন্ন কারবার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে 
- ধৃতান বে-সকল aha অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উদারতা ও সত্যনিষ্ঠার 
পাঁরিচয় পাওয়া যায় কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দৌখবার বিষয়। অন্য কথা effet 
Zen একটি মাত্র দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। [তান তাঁহার প্রথম পত্রে আঁভনয়ের দ্বারা যুবক ও 
বালকদের নৈতিক অবনাতি হইতে পারে, এই Sieg করিয়াছেন। যে-গারশচন্দ্র ‘নীলদৰ্পণ’ 
অভিনয়ের পূর্বে এবং পরে সর্বদাই আঁভনর ও নাট্যশালার সাঁহত য্ত ছিলেন, এবং 
পাঁততা রমণীদের সঙ্গে আঁভনয় কারতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তান নিশ্চয়ই নৈতিক অবনাতর 
কথা সরল "বিশ্বাসের বশে বলেন নাই। তবে 'গারশচন্দ্রের সপক্ষে একটি কথা বাঁলবার 
আছে। "তান যে কেবলমাত্র ছদ্মনামেই নিজের পূর্ব এবং পর-জীবনের বন্ধদুবর্গের এবং 
ন্যাশনাল "থিয়েটারের নিন্দা কাঁরয়াছিলেন, তাহাই নহে; নিজ নামেও নিন্দা এবং ব্যঙ্গ কারতে 
পশ্চাৎপদ হন নাই। 'নীলদর্পণ আঁভনয় হইয়া যাইবার অব্যবাহত পরেই তান এই 
অভিনয় সম্বন্ধে একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটি 'গাঁরশচন্দ্রের দুইখানি 
জীবনী ও অন্যান্য পুল্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিতাটির শেষ চরণ “স্থানমাহাত্মে হাড় 
wie পয়সা দে দেখে বাহার।” এ 
হালাল দির বের লন নো “গানের শ্লেষ এই-- 
'থানমাহাত্যে হাঁড় tie পয়সা দে দেখে বাহার'।” নাচ জাতি পয়সা দিয়া আঁভনয় 
দোখলে আঁভনয়ের সাফল্য বা গৌরব হাস হয়_গাঁরশচন্দ্রের সত্যসত্যই এই বিশ্বাস ছিল, 
কিঃ না তান কেবলমাত্র ন্যাশনাল থিয়েটারকে. হেয় প্রতিপন্ন কারবার উদ্দেশ্যেই এই 
অযৌন্তিক বা৷ জাতি-বিশেষের প্রাত অপমানসূচক কথার প্রয়োগ করিয়াছিলেন? 

'নীলদর্পণে'র দ্বিতীয় অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সধবার একাদশ, আঁভনীত, 

হয়। এক জন গ্রন্থকারেরই নাটক বার বার অভিনয় করাতে দর্শকগণ পাছে 'িরন্ত হয়, এই 
আশঙ্কায় নাট্যশালা কর্তৃপক্ষ 'সধবার একাদশী'র বিজ্ঞাপন দিবার সময়ে সৰ্ব্ব সাধারণকে জানান 
. যে, অন্য নাটকের অভাবে তাঁহাঁদগকে যে-সকল পুস্তক বর্তমান, তাহারই আভনয় কাঁরতে 
হইতেছে, তবে তাঁহারা উপযুক্ত লোকের দ্বারা উৎকৃষ্ট নাটক 'লিখাইয়া লইবার ইচ্ছা রাখেন। . 
সে যাহা হউক, ২৮এ ডিসেম্বর gea “সধবার একাদশী' কৃতিত্বের সাহত আঁভনীত 
হইয়া গেল। ইহার পরের সপ্তাহে (৪ Stan ১৮৭৩) ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক 
দীনবন্ধুর ‘নবীন তপস্বিনী’ অভিনীত হয়। ‘নবীন তপ্বিনীতে অধেন্দ; জলধরের 
ভূমিকা গ্ৰহণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন-- 


প্রতি গ্রন্থে অর্ধেন্দ; প্রধান ও অতুলনীয়। তন্মধ্যে নবীন তপস্বিনীর 'জলধরে'র 
অভিনয় অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয়। নাটোরাধিপাঁত উচ্চ হৃদয় রাজা চন্দ্রনাথ তদ্দৰ্শ'নে 
বিভোর হইয়াছিলেন বাললে ঠিক বর্ণনা করা হয় না।__নটচূড়ামণ অর্ধেন্দুশেখর", প্‌. ৬! 


অল্প দিনের মধ্যে এইরূপে নূতন নূতন wee আভিনয় দেখানো একটি কারণে 


সাধারণ রঙ্গালয়_ ন্যাশনাল থয়েটার প্রতিষ্ঠা ৩৫ 


সম্ভব হইয়াছিল। এই সময় হইতেই নাট্যশালায় প্রসূটার রাখিবার প্রথা হয়। গিরিশচন্দ্র 
লিখিয়াছেন__ 


পাঠক জানেন না, যে ন্যাশনাল থিয়েটার হইতেই প্রমৃটার নামে একজন নেপথ্যে 
আভিনয়কারা সৃষ্টি হইয়াছে। প্রমূটারের বলেই ন্যাশানাল থিয়েটারে নূতন নূতন নাটক 
বুধবার ও শানবারে হইত পৃ. ২৫ ৷ 


‘নবীন তপাঁস্বনী'র পর ন্যাশনাল থিয়েটারে ‘লাঁলাবতাঁ’ অভিনীত হয় (১১ জানুয়ারি 
১৮৭৩)। 


এতদিন পর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে একমাত্র শানবারে অভিনয় হইত। ai 
আঁভনীত হইবার পর হইতে বুধবারেও আঁভনয় করিবার উদ্যোগ হয়। এই সময় হইতেই 
বাংলা নাট্যশালায় বুধবার ও শনিবার আভনয় দেখাইবার রেওয়াজ হয়। প্রথম বুধবারের 
অভিনয় হয়--১৮৭৩ খ্চাঁষ্টাব্দের ১৫ই nai) এই অভিনয়ের বিষয়-_দনবন্ধ্র 
“বিয়ে পাগলা বুড়ো" ও কয়েকটি প্যাণ্টোমাইম্‌। ইউরোপাঁয় রঙ্গভূমির অনুকরণে বাংলার 
রঙ্গভামিতে প্যান্টোমাইম্‌ এই প্রথম প্রদর্শিত হইল। ‘মধ্যস্থ’ পত্রিকায় (৬ মাঘ ১২৭৯) 
এই আঁভনয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহাতে অনেক জানিবার 
কথা আছে। উহার অংশ-ীধশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল-- 


জাতীয় নাট্যসমাজ।-বিগত ওরা মাঘ বুধবার জাতীয় নাট্যালয়ে “বয়ে পাগলা বুড়ো'র 
অভিনয়, ‘কুব্জার কুঘটন' ‘নব বিদ্যালয়’ geht সাহেবের তামাসা’ এবং 'পরাস্থান' প্রভাত 
্রদার্শত হইয়াছিল। সর্বাগ্রে “বয়ে পাগলা বুড়ো'র আভনয় হইল। প্রথমে নট, পরে 
রতা, কেশব, ভুবন প্রভৃতির পালা। তাঁহাদিগের অভিনয় সাধারণতঃ উত্তম হইয়াঁছল, কেবল 
মাঝে মাঝে একট; am দোষ ছিল।... 

দ্বিতীয়। “কুব্জার কুঘটন” ইহার Mai অতাব সুন্দর ও মনোহর হইয়াছল। হঠাৎ 
দেখিলেই বোধ হয়, যেন প্রকৃত স্থল। অভিনয়ও SEH) em আকৃতি দেখিয়া আমরা 
হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। ইহার অন্যান্য অভিনেতারাও অত্যন্ত সন্তোষ দান 
কারয়াছেন। 

তৃতীয়। “নব বিদ্যালয়” ছোট কর্তার প্রতিষ্ঠিত গণিত জারপ, রসায়ণ, অশ্বারোহণ 
প্রভৃতি শিক্ষা দানার্থ হ-গালিতে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহা তাহারই ব্যঙ্গার্থক 
zeg) ইহা অতীব হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছিল। কিন্তু এই হতভাগ্য tee দেশে 
শাসনকর্তার ভ্রম এর্‌পে প্রহাঁসত হওয়া পরামর্শীসদ্ধ কি না, তাহা বালতে পার না। সে 
যাহা হউক, ইহাতে দুইটি শ্রেণী ছিল। একটি মুসলমান আর একটি হিন্দঃদিগের। সকলের 
কাণেই কম্পাস এবং পশ্চাতে শৃঙ্খল চেইন)! প্রথমতঃ মুসলমান ছাত্রেরা আসিয়া একট 
মুসলমানি কাঁবতা পাঠ করিয়া আপনাপন স্থানে বাঁসল। হিন্দুরা আসিয়াও একটণ কাঁবতা 
পাঠ করিয়া আপনাপন স্থানে বাঁসল। পরে শিক্ষকের আগমন মাত্রেই মুসলমান ছাত্রেরা 


৩৬ বঙ্গীয় নাট্যশালা 


লেক্‌চর দিলেন ৷ পরে সাহিত্য, রসায়ন, উদ্ভিচ্জ প্রভাত বিষয় একে একে শিক্ষা দিলেন। 
শেষে অশ্বারোহণ, সন্তরণ ও ফুটরেসের পাঠ দেওয়া হইল ৷ পাঠকগণ বালিতে পারেন, যে, 
রঙ্গভুমতে RA অশ্ব আনীত হইল এবং জলাশয় অভাবে [রুপে সাঁতার দেওয়া 
হইল? 'নিম্নালাখত বিবরণ পাঠ করিলে তাঁহাঁদগের কতকটা কৌতূহল +নবাঁরিত হইতে 
পাঁরবে। 


যখন ছাত্রেরা শিক্ষকের "নিকট অশ্বারোহণ শিক্ষা করতে চাহিল, তখন তান কাঁহলেন 
“তোমরা বড় ভীত, অতএব অগ্ৰে মানুষ ঘোড়া চাঁড়তে অভ্যাস কর, পশ্চাতে ভাল ভাল 
ওয়েলার আনাইয়া Tea পরে 1ক ঘটনা হইয়াঁছল, বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পাঁরবেন। 


ূলাখয়াছেন ‘ছাৱেরা যে নদীতে সন্তরণ শিক্ষা করবে, সেখানকার কোনো ঘাট এখন পাওয়া 
যাইবে না ৷ অতএব তোমরা মাটিতে সাঁতার শিখ।” ছাত্রেরা বালল “জল কৈ?” এ 
কার্য ও অন্যান্য প্রয়োজনের 1নামত্ত তথায় বোতলে কাঁরয়া জল ছিল শক্ষক তাহা রঙ্গভূীমতে 
ছড়াইয়া দলেন। ছাত্রেরা সাঁতার দিতে আরম্ভ কারল! পাঁরশেষে ফুটরেস্‌ হইয়া 
পটক্ষেপণ হইয়া গেল। দোষে গুণে জাঁড়ত তামাসা মন্দ হয় নাই। 


চতুৰ্থ ৷ “মুস্তাফ সাহেবের তামাসা।” ইহা আর কিছুই নহে, কেবল কাঁফ্র সাহেবের 
বেশে চারজন বেহালা, ফুল, প্রভৃতি লইয়া রঙ্গভূমিতে দেখা দিলেন। ইহার উদ্দেশ্য 
বোধ হয় ফারাত্গাঁদগকে "বিদ্রুপ করা।... 


ABIL “পরাস্থান"। ইহা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছল। প্রথমে gf হইল, একাঁট রমণীয় 
উদ্যান মধ্যে পুরুষবেশী এক জন পরা বাঁসয়া আছে। ক্রমে অল্পে অল্পে উঠিয়া কিয়দ্দুর 
অগ্রবর্তী হইয়া স্থির ও নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রাহল। পরে রংগভূঁমর পার্বদেশ দিয়া 
দুটী অজ্পবয়দ্কা পরা দেখা দিল। তাহাঁদগের হস্তে গোলাপ পনুষ্পের শাখা। তাহারাও 
প্রথমে উল্লাখত প্রধান পরীর সম্মুখে দুইটি শাখার অগ্রভাগ বকুভাবে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া 
স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রাহল। পরে একতানের সঙ্গে তালে তালে প্রায় দশ Il কাল 
নৃত্য করিল। তাহা দোখতে অতাব চমৎকার এবং দর্শক সমূহের জল্পনা শুনিয়া বোধ 
হইল, দর্শক মাত্রেই তন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছলেন। মধ্যে মধ্যে রঙগভূির ভিতরে শ্বেত, 
পাত ও রন্তবর্ণের উজ্জবল আলো প্রদীপ্ত হইয়া উদ্যানের শোভা আরো মনোহারিণী হইল। 
পাঁরশেষে এ দুইটী পরা তানলয় শুদ্ধ একটী গান কাঁরল তাহাও বিশেষরূপে চিত্তহর 
হইয়াছিল। পরে এক জন মুখে কালী মাঁখয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দর্শকগণের 
নিকট বিদায় লইলেন। যবানিকাও পাঁতত হইল... 


এস্থলে আর একটা কথা। ` বঙ্গদেশের বঙ্গীয় সমাজে বঙ্গভাষার নাটকাভিনয় কাঁরয়া 
এবং জাতীয় নামে আঁভাহত হইয়া অধ্যক্ষগণ কি জন্য ইংরাজী ভাষার নাম গ্রহণ ও ইংরাজী 
ভাষার টিকট ইত্যাদি প্রকাশ কারতেছেন, gars পারি না। বাঙ্গলা অক্ষরে “ 
থিয়েটার” এরূপ লেখা ক হাস্যাস্পদ নহে ? তৎপাঁরবর্তে “জাতীয় নাট্যশালা” লিখিয়া বাঙ্গালা 
ভাষায় টিকিট ইত্যাদি করা কি উত্তম হইতেছে নাঃ... যখন আভনয় কার্যে কোনো বিশেষ 
দোষ নাই, তখন এ সকল হানতা অনায়াসে এক কথায় সংশোধিত হইতে পারে। 


সাধারণ রঙ্গালর_ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা wa 


“বয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখর রাজীবের ভূমিকা লইয়াছিলেন। 
১৮৭৩ defteg ২২এ জানুয়ার তারিখের ‘ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত এক জন দর্শকের 
পত্রে তাঁহার আঁভনয়নৈপদণ্যের পরিচয় পাই। পর্রখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল-- 


THE Comic POWER OF THE NATIONAL THEATRE. 


Sir, . . „ . First of all came in the Bia Pugla Booro Bor. The principal 
character in the face, Rajeeb Baboo, was represented by Baboo 
Audhoredro [Ardhendu] Mustuphy. From his first appearance on the 
stage, the applanse was general and uninterrupted. It were endless 
to describe each particular beauty of the performances of the exquisite 
actor. The manner in which he rushed in, pursued by a gang of wicked 
country lads who pelted him with two lines of poetry for which he had 
a particular aversion, and restored to them with the full-mouthed 
asperity of a monomaniac, was admirable, Those to whom it has 
ever fallen to attempt an imitation of the ways and habits of others, 
must know how its difficulty increases in proportion to the oddity of 
those ways, and their dissimilarity to truth and nature, as we find them 
about us.... The eye, the action, the changes of voice and expression, 
the slow gait, the feeble motion, and the assumed vivacity were exactly 
what one would expect to find them. But the master was ‘in his art? 
when lying down alone in his bed, he expatiated in a beautiful and 
well paused soliloquy on the prospect of the forthcoming nuptials, 
which opened on him like a new Elysium. ... Yours truly G. The 
16th Jany. 1873. 


এই ‘দিনই R সাহেব-কা পাকা তামাশা’ বাঁলয়া যে আভনয় প্রদার্শত হয়, তাহার 
একট; বিস্তৃত পাঁরচয় এখানে দিলে অপ্রাসাঙ্গক হইবে না। 

এই সময়ে দেব কার্সন নামে এক জন ইংরেজ অপেরা হাউসে “Bengali Baboo” 
লইয়া ব্যঙ্গ কারিতেন। তানি 'ইংলিশম্যান' পত্রে বিজ্ঞাপন দিতেন : “Dave Carson 
Sahib ka Pucka Tumasha.” gës) সাহেব-কা পাকা তামাশা' ইহারই পাল্টা 
জবাব। অর্ধেন্দূশেখর সাহেব সাজিয়া বেহালা-হাতে এই গানাট কাঁরতেন_ 


The merry Christmas is at hand 
Sherry Champagne let us try 
And how twill be a jolly land 
When pegs begin to fly 


Oh what a cheerful eve 

Let us all the high way cry 
And how happily we shall live 
When pegs begin to fly 
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হাম বড়া সাব হ্যায় ডুনিয়ামে 
None can be compared হামারা সাট-_ 
Mr. Mastfee name হামারা 
চাট্‌গাঁও মেরা আছে বিলাট-_ 
Rom-ti-tom-ti-tom &c. 
গর কি মালেক আদম বক মালেক 
Lord of all hy—ham— 
নেই সন্তা নিগর্স বাট্‌ মেরা tolerate 
চুনাম গাঁল মেরা ধাম-- 
Rom-ti &c. 
Dirty Niggers I hate to see 
বড়া ময়লা উঃ বাপরে বাপ 
Holway pills হাম কায়েঙ্গে রাট্‌কো 
Health রাখ্‌নে মেরা সাফ্‌ 
Rom-ti-tom &c. 
Coat পান Pantaloon পান পান মোর trousers 
Every two years new suits [পানি 
Direct from Chandny Bazar— 
Rom-ti-tom &c. 
চিংড়ি fish and কাঁচা কেলা the only Hazree once I eat 
চারপাই is my palang posh, Morah is my Royal seat 


Rom-ti-tom &c. 
Chorus— 


] am a gentleman. 


“বয়ে পাগলা বুড়ো'র sien হইয়া যাইবার পর ন্যাশনাল থিয়েটারে কোন নূতন 
পঢ়স্তকের অভিনয় না হইয়া ‘নবীন তপস্বিন'র দ্বিতীয় আঁভনয় হইল (১৮ই জান;য়ারী), 
এবং তাহার পর ২২এ জান,য়ার রামনারায়ণ তকরত্লের ‘যেমন কর্ম্ম তেমন ফল’ আঁভনীত 
হইবে বালিয়া বিজ্ঞাঁপত হইল। কিন্তু এই সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের মধ্যে 
একটা বিবাদ উপাস্থিত হইল। 

১৮৭৩ খনীজ্টাব্দের ২৬এ spot রোববার) তারিখের ‘ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত 


শ্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যান্তর লিখিত একখানি পত্রে এই “বিবাদের কারণ 
সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। এই পত্রে প্রকাশ__ 

Owing to a long existing ill-feeling among the members of the 
National Theatrical Society a disagreement has arisen amongst them. 
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The cause of this faction, as the Secretary of the Society announces, 
is the failure on the part of the Treasurer to render the accounts. 
The other party ascribes the cause of this faction to some shortcoming 
on the part of the Secretary .... 


এই ঝগড়া মিটাইবার জন্য ১৯এ জানুয়ার তারিখের বৈঠকে নরগোপাল A, 
মনোমোহন বসু ও হেমন্তকুমার ঘোষকে লইয়া একটি সালশী কমিটি নিযুক্ত হয় এবং 
এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপন ১৮৭৩, ২২এ জানুয়ার তারিখের ‘ন্যাশনাল পেপারে’ প্রকাশিত 
হয়। বিজ্ঞাপনাট এইরূপ 


We regret to learn that a breach has of late taken place among 
the members of the Theatre party. Read the following. 


NOTICE 
At a meeting held on Sunday last, the 19th instant, at the meeting 
house of the National Theatre Office, it was resolved that all 
proceedings of the Theatre, should be postponed, till Thursday next, the 
24th instant, when the differences among the members are to be settled 
by the following gentlemen appointed as arbitrators at the aforesaid 


meeting. 
Babu Nobogopal Mitter 


» Manomohun Bose 

» Hemuntokumar Ghosh 

১, Mohendro Lal Bose 

১, Mutty Lal Soor 

» Amrito Lal Pal 

>” Rajendro Nath Pal. 
Members, 


সোঁভাগ্যকমে এই বিবাদ মিটিয়া গেল_খুব সম্ভব শালিশী কাঁমাটর চেষ্টাতেই। 
ooa eat তারিখের ‘অমৃত বাজার পত্রিকা'় বিজ্ঞাপিত হইল, 

ন্যাশনাল থিয়েটরের আভনেতৃগণের মধ্যে একট গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু 
তাহা {মাটিয়া গয়াছে। এবং বাব; নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বের ন্যায় সম্পাদক রাঁহলেন। 

১২৭১ সালের ২০এ মাঘ তারিখের ‘মধ্যস্থ’ পর্রেও এই বিবাদ 'নষ্পান্ত ও ২৫এ 
tat তাঁরখে 'নব-নাটক' আঁভনীত হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়। এই ব্যাপারের অল্প 
YA পরেই_ ফেব্রুয়ার মাসে শাশরকুমার ঘোষ, গিরিশচন্দ্ৰ ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন। এ-সম্বন্ধে ১৮৭৩, ২১এ ফেব্রুয়ারী তারখের 
“ইন্ডিয়ান মিরারে' “ন্যাশনাল থিয়েটারের জনৈক বন্ধু” স্বাক্ষরে একখানি পত্র প্রকাশিত 
হয়। পন্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল-- 


Now the rupture among the members of the National Theatrical 
Society bas, happily, come to a close. Selfishness, distrust, dictatorial 
tone and unwillingness to cringe are some of the causes which gave 
rise to it. This collision would have proved destructive of National 
entertainments, had not the well-known Editor of the Amrita Bazar 
Patrika intervened between the contesting parties. His good advices and 
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10109 adually conguered the obstinacy and party-feeling of each 
নি brought the matter to a happy end. Such is his desire 
to give the National Theatre a firm stand that he, in addition to his 
hard labor as an Editor, willingly embraced all the privations to write 
a Natuk for them and at last produced the pleasing Noisho Rupeea on 
the stage the week before last. The three directors of the Theatre now 
are the Editor of the Amrita Bazar Patrika, Babu G. C. Ghose, and 
another native gentleman. 


এই সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের আপস বাগবাজার রাসকচন্দ্র িয়োগীর ঘাট হইতে 
বাগবাজার নেবুবাগান, ১১নং আনন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রাটে উঠিয়া যান। 

'নব-নাটকে'র পর ২৫এ জানুয়ারি তারখে ন্যাশনাল থিয়েটারে st 'নলদর্পণ” 
নাটকের আভনয় হয় (১ ফেব্রুয়ার)। ইহার পর ৮ই ফেব্রুয়ার তাঁরখে আর একখানি 
নূতন MATA অভিনয় হয়। পঢ়ন্তকখানি "অমৃত বাজার পান্রকা'-সম্পাদক 1শাশর- 


কুমার ঘোষের “নয়শো রুপেয়া'। এই পুস্তকের আভনয়ে অর্ধেন্দুর ভূমিকা সম্বন্ধে 
শগাঁরশচন্দ্রু লিখিয়াছেন_- 


যাহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজি থিয়েটারে ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাঁহাদের মধ্যে 
অনেকেই অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ äng শাশরকুমার ঘোষের সম্মুখে, seg 
দেখাইয়া বলেন, যে নয়শো রোপেয়ায় ‘ছাতুলালের’ ভূমিকায় এই বাব্যাটর teg যাহা 
দোঁখলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস 
হয় না।__নট-চুড়ামাণ অধেন্দশেখর', পৃ. ৬। 


পর সপ্তাহে ন্যাশনাল থিয়েটারে ‘জামাই বারিকে'র পুনরাভনয় হয় ও ইহার 
পর 'ভারতমাতা' নামক একটি রূপক নাট্যের (mask) একটি দৃশ্য প্রদর্শিত হয়। 


ইহা কিরণচন্দ্র বন্দ্োপাধ্যায়ের রাঁচিত। এই আঁভনয়ের বর্ণনা আমরা ২০এ ফেব্রুয়ারি 
তারখের ‘অমৃত বাজার পত্রিকায় পাই-- 


একটি got প্রদর্শিত হইয়াছিল। দৃশ্যের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে আমরা এই বাঁলতে পারি 
যে, উহা দেখিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিত হইয়াছলেন। কোন অভিনয়ে পণ্চ- 
, শতাধিক লোকের ১৫ মিনিট কাল পর্যন্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তম্ভিত ভাব আমরা কখন 
প্রত্যক্ষ করি নাই। শ্রোতৃগণের দীর্ধানশ্বাস ও রোদন ধৰ্বানতে কেবল মধ্যে, ২ নিস্তব্ধতা 
ভঙ্গ হইতেছিল। সে দিন ন্যাশনাল "থয়েটরে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান 
হইতে এমন একটি ভাব অজন, ও এমন একটি শিক্ষা লাভ কাঁরয়া আসিয়াছেন, যাহা 
Sat কালে বিনষ্ট হইবে না। ব্লংগভূমি যেরূপ সমাজের সংস্কারক, সেইরূপ আবার 
উহা সমাজের শিক্ষক। আমাদের আশা হইতেছে যে, ন্যাশনাল $থয়েটর এই দুইটি মহৎ 
কার্য সাধনে সক্ষম হইবে।... 

ইহার পর-দনই ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক "হন্দঃমেলার সপ্তম আঁধবেশনে পাইকপাড়ার 


উত্তরে নৈনানস্থ হারালাল ien উদ্যানে ভারতরাজলক্ষ্মী ও “নীলদর্পণ' প্রভৃতি অন্যান্য 
নাটকের অংশ-বিশেষ আভনীত হয়। 
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এই সকল অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থয়েটারের দল, zm 'কৃষ্ণকুমারা! নাটক 
আঁভনয় করা স্থির করিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল--ভামাসিংহের ভূমিকা কে লইবে? শেষে 
স্থির হইল গিরিশচন্দ্র এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন, কিন্তু থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাঁহার 
নাম থাকিবে না। ১৮৭৩ খনাষ্টাব্দের ২২এ ফেব্রুয়ার শাঁনবারে ‘কৃষ্ণকুমারী’ প্রথম 
আঁভনীত হয়। কোন্‌ অভিনেতা কোন্‌ ভূমিকা লইয়াছেন তাহার যে হ্যাণ্ডাবল দেওয়া 
হয়, তাহাতে গারশচন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে লেখা হইল : ভীমাঁসংহ__ By a distin- 


guished amateur | অন্যান্য ভূমিকা ও অভিনেতাদের নাম অমৃতলাল বসুর 
স্মাতিকথা হইতে নিম্নে দেওয়া গেল_ 4 ` 
বলেন্দ্র সিংহ er নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ধনদাস Sr অর্ধেন্দ শেখর মুস্তাঁফ 
জগৎ সিংহ YA িরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মন্ত্রী পট গোপালচন্দ্র দাস 
কৃষ্ককুমারী fi ক্ষেত্রমোহন MNAI 
রাণী Ge মহেন্দ্রলাল বস? 
{বলাসবতণী oh বেলবাব [ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ] 
মদানকা আমি [অমৃতলাল বসু] 


eme নাটক আঁভনীত হইবার কিছুদিন পরেই ন্যাশনাল থিয়েটার বদ্ধ কারতে 
হয়। বৰ্ষা আসিয়া পড়ায় সান্যাল-বাড়ির প্রাঙ্গণে আঁভনয় করা অসম্ভব হইল। ৮ই মার্চ 
তারখে যে অভিনয় হয়, উহাই সে-বারের মত ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ আঁভনয়। ১৮৭৩. 
খ-ণষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখের ‘ইংলিশম্যানে’ {বিজ্ঞাপিত হইল-- 


NATIONAL THEATRE, CALCUTTA. 
Last Night! Last Night!! Last Night!!! 
The Last of the Season. 

Saturday, 8th March. 

BOORO SHALIKER GHARER RHO 
JAMUN KURMO TAMNI FOL 


PANTOMIME 


Bilatee Baboo. 
Subscription Book, 
Green Room of a 


1 

2. 

3. Private Theatre. 
gi Model School. 

5 


Mustaphi Saheb Ka Pucka Tamasha. 
, Mastaphi Saheb Ka Pucka Tamasha. 
To conclude with a Fairy Scene and a Farewell 
Address of Mustaphi Saheb. 
NOGENDRO NAUTH BANERJEE, 
Hony. Secretary. 


83 বঙ্গীয় নাট্যশালা 
এইরুপে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হইয়া গেল। অমৃতলাল তাঁহার 
এমীতকথায় উহার 'বদায়-দৃশ্যের বর্ণনা কারয়াছেন। “তান বাঁলয়াছেন__ i 


শেষ আভিনয়রজনীতে যবানকা পতনের পূর্বে 'জ্যাঠা' বেহারী (ববহারীলাল T) 
নারীবেশে ফুটলাইটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া িরীশবাবুর রাঁচত একটি গান গাঁহয়া দর্শক- 
tem "নিকট হইতে বিদায় লইলেন। 


কাতর অন্তরে আমি চাহ ববদায়। 
সাধ ওহে ba ভুলো না আমায় ॥ 


গান শেষ হইল। দর্শকবন্দ চণ্ডল হইয়া আক্ষেপোন্ত করিতে লাঁগলেন। 


ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বের ইতিহাস সমাপ্ত কারবার পূর্বে দুইটি কথা না 
বাঁললে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রথম কথা এই যে, বাংলা দেশে নাট্যশালার 
পর্ণ প্রতিষ্ঠা বাগবাজারের দলের দ্বারাই হইল। বহ: ধনী ও সম্ভ্ৰান্ত ব্যান্তর অনেক চেষ্টা 


দ্বিতীয় কথা, দানবন্ধুর নিকট বঙ্গীয় নাট্যশালার খণ অপরিশোধ্য। দানবন্ধুর 


সাধারণ রঙ্গালয়_ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ৪৩ 


নাটক না থাকিলে ন্যাশনাল থিয়েটারের এত প্রতিষ্ঠা হইত কি-না সন্দেহ ৷ গারশচন্দ্র ঘোষ 
'শাঁস্ত কি শান্তি’ নাটকের উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছেন__ 


নাট্যগডরু স্বগাঁয় ge: মিত্র মহাশয় শ্ৰীচরণেষ:-- 

বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।...যে সময়ে ‘সধবার 
একাদশী’ অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যাক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার 
অসম্ভব হইত; কারণ, পরিচ্ছদ প্রভাতির যেরুপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্বাহ করা 
সাধারণের সাধ্যাতত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র “সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের 
প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পান্তিহীন য্বকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী’ অভিনয় 
কাঁরতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদ না থাকত, এই সকল যুবক 'মালয়া ‘ন্যাশনাল 
জিরার করত লা এই নিমিত্ত আপনাকে geste zët বলিয়া 
নমস্কার করি। 


সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের তালিকা 
ন্যাশনাল থিয়েটার 


(জোড়াসাঁকো মধ্যসদ্ৰন সান্যালের বাড়ি) 


ly y y y y y 


a ডিসেম্বর ১৮৭২, 
শানবার 
১৪ ডিসেম্বর ১৮৭২ 
২১ ডিসেম্বর ১৮৭২ 
২৮ ভিসেম্বর ১৮৭২ 
৪ জানুয়ার ১৮৭৩ 
১১ জানুয়ার ১৮৭৩ 
১৫ জানুয়ার ১৮৭৩ 
বুধবার 


এ 


১৫ ফেব্রুয়ার ১৮৭৩ 

১৬ ফেব্রুয়ার ১৮৭৩ 
রাঁববার 

২২ ফেব্রুয়ার ১৮৭৩ 


২৫ ফেব্রুয়ার ১৮৭৩ 
৮ মার্চ ১৮৭৩ 


বড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ মধুসুদন দত্ত 
যেমন কর্ম তেমান ফল রামনারারণ og 
Kai বাবু 

প্রাইভেট থিয়েটারের গ্রীনরুম 

মডেল স্কুল * অমতলাল za 


নাট্যকার ও নাট্যগ্রন্থ 


১৭৯৫ হইতে ১৮৭৫ LIOTA মধ্যে যাহারা বাংলায় নাটক-প্রহসনাঁদ রচনা কারয়া- ' 

, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নাটাগ্রন্থের প্রকাশকাল-সমেত একট 
কালান;,ক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। তালিকায় প্রদত্ত তারিখ ও মাস সম্বালত ইংরেজণ 
তারিখগ্ুলি বেঙ্গল লাইরোর-সঙ্কলিত ম্াদ্রত-প্যদ্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত। 


অমৃতলাল বস; 
জেন্ম : ১৭ এপ্ৰিল ১৮৫৩; মৃত্যু: ২ জুলাই ১৯২৯) 

হারকচূর্ণ নাটক :- ১৮৭৫, ১ জুন 
চোরের উপর বাটপাঁড় +, ১৮৭৬, ১১ নবেম্বর 
তিলতপৰ্ণ — ১৮৮১, ৪ জান[য়ারি 
Seet এ ১৮৮২, ৩০ নবেম্বর 
ডিসমিস “১৮৮৩, ২০ ফেব্রুয়ারি 
Pre ও বাঁড়জ্যে -০১৮৮৪ 
বিবাহ বিভ্রাট a SVUS, ৯ ডিসেম্বর 
তাজ্জব ব্যাপার! -- ১৮৯০, ২ আগস্ট 
তরদবালা — ১৮৯১, ২ ফেব্রুয়ারি 
বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে 

আবাহন f — ১৮৯১, ২২ আগস্ট 
রাজা বাহাদুর 5 


কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্ৰ aen ... ১৮১৩ 


নাট্যকার ও নাটাগ্ৰন্থ sa 


{বমাতা বা বিজয়-বসন্ত ৮৩ 
বাব .- SUNG, ২৭ জানুয়ারি 
একাকার -. ১৮৯৫, ১৯ জানুয়ার 
বৌ-মা — ১৮৯৭, ১১ জানুয়ারি 
গ্রাম্য বিভ্রাট — ১৮৯৮, ২ ফেব্রুয়ারি 
সাবাস আটাশ _. ১১৯০০, ১৮ ফেব্রুয়ার 
কৃপণের ধন! 2৩৩ ১৯০০, ৯ জুন 
আদর্শ বন্ধ ১১৯০০, 6৫ আগস্ট 
যাদ করা ... ১১৯০১, ৩০ জানন্য়ার 
বৈজয়ন্ত-বাস -- ১৯০১, ২ ফেব্রুয়ার 
নবজীবন ... ১৯০২, ২৫ মার্চ 
অবতার un ১৯০২; ২ এপ্রিল 
সাবাস বাঙালী _.. ১১৯০৬, ২৮ জানুয়ার 
খাস-দখল এ, ১৯১২, ২৮ এপ্রিল 
নব-যৌবন ... ১৯১৪, ১৫ ফেব্রুয়ার 
িষবক্ষ (নাট্য-রপ) .. ১১৯২৫, ২৩ মার্চ 
চন্দ্রশেখর ” ... ১৯২৫, ১৫ সেশ্টেম্বর 
রাজাঁসংহ ৮ — ১১৯২৬, ১৮ মে 
ব্যাঁপকানীবদায় — DARY 
দ্বন্দ্বে মাতনম্‌ ... ১১৯২৬, ১৭ নবেম্বর 
যাজ্ঞসেনী ১১৯২৮ 
‘অমৃত-গ্রন্থাবল’ ৪র্থ ভাগে (ইং ১৯১১) SS 'সম্মাত সংকট’, ‘বাহবা বাতিক 
ও শবরাট বৃহস্পতি’ স্বতন্ন পু্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। 
ঈশ্বরচন্দ্র গঃপ্ত 
(জন্ম : ৬ মার্চ ১৮১২; মৃত্যু: ২৩ জান্দয়ার ১৮৫৯) 

বোধেন্দ; বিকাশ নাটক 

(প্রেবোধচন্দ্রোদয়ে'র অনুরূপ)  —— ১৮৬৩ 

উপেন্দ্ৰনাথ দাস 

শরৎ-সরোজিনী নাটক + ১৮৭৪, ১০ ডিসেম্বর 
সারেন্দর-বিনোদিনী নাটক — ১৮৭৫, ১০ আগস্ট 


দাদা ও আমি _, ১৮৮৮ 


৪৮ 


বঙ্গীয় নাট্যশালা 


উমেশচন্দ্র মিত্র 

শবধবা বিবাহ নাটক ন ১৮৫৬ 
সাঁতার বনবাস (বিদ্যাসাগরের 

‘সাঁতার বনবাস’ অবলম্বনে) — ১৮৬৬ 

কালাপ্রসন্ন সিংহ 
(জন্ম : জানুয়ার ১৮৪০; মৃত্যু : ২৪ জুলাই ১৮৭০) 

বাবু নাটক ১৮৫৪ 
িকুমোর্বশী ন ১৮৫৭ 
সাবন্লী সত্যবান নাটক — ১৮৫৮ 
মালতীমাধব নাটক তে ১৮৫৯ 


[িরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভারতমাতা এ ১৮৭৩, 
ভারতে যবন a SRE 
কুঞজবিহারী বস; 
ভারত অধান! = ১৮৭৪, 
তুই না অবলা!!! ত ১৮৭৪ 
শত্ৰল্সংহ নাটক ন ১৮৭৫, 
ধর্মক্ষেত্ ++ ১৮৭৬ 
Zut 8541 
আনন্দ-মলন ন ১৮৭৭ 
প্রভাত-কমল ঢ় DAL, 
বসন্তলীলা ৮১১৪০) 
কাঞ্চন কুসুম বা গোলেবকায়লী ... ১৮৮১ 
শ্রীবৎস-চিন্তা ১১৮৮৪, 
কৃষ্ণলীলা বা মথুরা-বিহার ন. ১৮৮৪, 
শকুন্তলা 25% SEER, 
খ্ৰীৱাম-নবমী হারা 
হযবরল ০৯৮৯৩, 


২৮ আগস্ট 
২০ অক্টোবর 


> ডিসেম্বর 
১৬ জুন 
২৫ এপ্ৰিল 


২০ মে 
২১ জানযুয়ার 


৪ মার্চ 
১০ ডিসেম্বর 
২৮ ডিসেম্বর 
২৪ আগস্ট 
২০ ফেব্রুয়ারি 


নাট্যকার ও নাট্যগ্রন্থ 


গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বিরুমোর্ধশী নাটক ০১৮৬৯, 

জ্যোতারিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(জন্ম: ৪ মে ১৮৪৯; মৃত্যু : ৪ মার্চ 
কিং জলযোগ ! a ১৮৭২, 
পুরাবরূম নাটক a NGNE 
সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক ... ১৮৭৫, 
এমন কর্ম আর কা'রব না তে ১৮৭৭, 
[ পরে "অলীক বাব, ] d 
অশ্ৰমমতী নাটক ১১৮০৯ 
মানময়ী — ১৮৮০ 
স্বগ্নময়ী নাটক = ১৮৮২, 
হঠাৎ নবাব ১১৮৮৪, 
হিতে বিপরীত -ে ১৮৯৬, 
kee? ১৮১১৯) 
আঁভজ্ঞান শকুল্ত, ১৮৯৯) 
বসন্ত-লীলা 22৩৩0 
ধ্যান-ভঙ্গ w 39, 
অলীক বাবু v SO 
উত্তর-চারত ঢ় ৯৯০০, 
sais! নাটক ac SSG, 
মালতা-মাধব ১১০ 
মচ্ছকটিক ur Eet 
মদ্রা-রাক্ষস ` RSS OSA 
বিক্মোবশশী 7 [১২০২ 
মালাবকাগ্নিমিন্র ১১0৬ 
মহাবীর-চারত ১১০৯ 
চণ্ডকৌশিক এ See, 
বেণীসংহার নাটক ১০ 
প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক ka 


নাগানন্দ তে ১৯০২, 


১ জানুয়ারি 


১৯২৫) 


২০ সেপ্টেম্বর 
৯ জুলাই 
৩০ নবেম্বর 
৭ জুলাই 


৪ নবেম্বর 


২৪ মার্চ 
২৫ এপ্রিল 
৭ মে 
১৪ মার্চ 
১৮ অক্টোবর 
২৯ মার্চ 
এপ্রিল (১৩০৬) 
এপ্রিল (১৩০৭) 
৭ Sai 
২৬ সেপ্টেম্বর 
২৯ সেপ্টেম্বর 
৮ মার্চ 
১০ মার্চ 
৪ জুন 
১৫ জুন 
৮ অক্টোবর 
9 ডিসেম্বর 
১৪ ডিসেম্বর 
২৪ মার্চ 
১ আগস্ট 


৪৯ 


+ eg 


বঙ্গীয় নাট্যশালা 


দায়ে পড়ে’ দার-গ্রহ + ১৯০২, ১৬ সেপ্টেম্বর 
বিদ্ধ-শালভাঞ্জিকা + ১৯০৩, ২০ ডিসেম্বর 
রজত-গার -- ১৯০৪, ২১ ফেব্রুয়ার 
ধনঞ্জয়-বিজয় a ১২০৪৫ ৩ মার্চ 
কর্পুর-মঞ্জরী — ১৯০৪, ২৩ এপ্ৰিল 
প্রয়দার্শকা =. ১৯০৪, ২৩ মে 
জ্বীলয়াস্‌ সাজার S5094, ২৮ অক্টোবর 
তারাচরণ শীকদার 
ভদ্রাৰ্জন wes" UE 
দীনবন্ধ মিত্র 
জেন্ম : ১৮৩০; মৃত্যু : ১ নবেম্বর ১৮৭৩) 
নীল দর্পণং নাটকং ka So 
নবীন তপস্বিনী নাটক — ১৮৬৩ 
বিয়ে পাগলা বুড়ো ন ১৮৬৬ 
সধবার একাদশী — ১৮৬৬ 
লাঁলাবতী ১৮৬৭, ১৭ ডিসেম্বর 
জামাই বারিক ১৮৭২, ২০ মার্চ 
কমলে কামিনী নাটক ১৮৭৩, ১৩ সেপ্টেম্বর 
A 
BIMA কর 
স্বৰ্ণশঙ্খল নাটক ১৮৬৩ 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
বার-নারী ১৮৭৫, ১৫ মাৰ্চ 
শগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বি ১৮৭০ 
সতী কি কলাঁঙ্কনধ বা কলঙ্কভঞ্জন ... ১৮৭৪, ১০ সেপ্টেম্বর 

মদত হয় — ১৮৭৫, ৮ মার্চ 


১৮৭৫, ১৫ মে 


নাট্যকার ও নাটাগ্রন্থ ৫১ 


আঁভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক — ৰু 

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
বুঝলে কি না —  Sbbb 
উপসংহার — ১৮৭২, ১৯ এপ্রিল 

নিমাইচাঁদ শীল 
কাদম্বরী নাটক — ১৮৬৪ 
এ*রাই আবার বড় লোক ৰ ১৮৬৭, ১২ নবেম্বর 
চন্দ্রাবতী ... ১৮৬৯, ২৬ জান;য়ার 
aoia — ১৮৭২, ২৮ মার্চ 
তীর্থমাহমা «১৮৭৩, ৯ ডিসেম্বর 
প্রমথনাথ মিত্র 
(জন্ম : ১৮৫৬; মৃত্যু : ১৮৮৩) 
নগনলিনী নাটক ... ১৮৭৪, ১৫ জুলাই 
জয়পাল _.. ১৮৭৬, ১৮ জুলাই 
বীরকলঙ্ক নাটক_ 
১ম খণ্ড : আঁভমন্যম-বধ . ১৮৭৭, ৩০ জুলাই 

প্রেম-পারিজাত বা মহাশ্বেতা ... ১৮৭৯, ২৫ জুলাই 
soe সংহার ... ১৮৮০, ৭ ফেব্রুয়ারি 

ডাঃ ভুবনমোহন সরকার 
ডান্তার বাবু নাটক — ১৮৭৫, ১৫ জুন 

মাঁণমোহন সরকার 

মহাশ্বেতা লছ SHES 


উষানিরুদ্ধ নাটক — ১৮৬৩ 


বঙ্গীয় নাট্যশালা 


AAA দত্ত 
জেন্ম : জান্মুয়ার ১৮২৪; মৃত্যু: ২৯ জুন ১৮৭৩) 
শার্মষ্ঠা নাটক ১১৮৫৯ 
একেই কি বলে সভ্যতা? ন SRS 
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ +. ১৮৬০ 
পদ্মাবতী z 4. ১৮৬০ 
কৃষ্ণকুমারী নাটক দো NS 
মায়াকানন = ১৮৭৪, ১৪ মার্চ 
মনোমোহন get: 
জেন্ম : ১৪ জুলাই ১৮৩১; মৃত্যু : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১২) 

রামাভষেক নাটক w AA 
প্রণয়পরীক্ষা নাটক ১৮৬৯, ২৭ সেপ্টেম্বর 
সতা নাটক ১৮৭৩, ১ ফেব্রুয়ার 
নাগাশ্রমের আভনয় ১৮৭৫, ২৮ Saa 
হরিশ্চন্দ্র নাটক ১৮৭৫, ১৫ ফেব্রুয়ারি 
পার্থপরাজয় ১৮৮১, ১২ মাৰ্চ 
রাসলীলা নাটক ১৮৮৯, ২৩ মে 
আনন্দময় নাটক ১৮৯০, ১০ জুলাই 

মহেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় 
চার ইয়ারে তীর্ঘযান্রা ১৮৫৮ 

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 
'িদ্যাস্যন্দর ১৮৫৮ 
যোগেন্দ্রন্দ্র গঃপ্ত 

কীর্তীবলাস নাটক 


নাট্যকার ও MA ৫৩ 


(জন্ম : ২১ অক্টোবর ১৮৪৯) মৃত্যু : ১১ মার্চ ১৮৯৪) 


পাতন্রতা 

নাট্যসম্ভব 

অনলে 1বজলা বা সাঁতার 
আদ্ন পরীক্ষা 

দ্বাদশ গোপাল 


যদুবংশধৰংস 
তরণাসেন বধ 
রাজা বিক্লমাদিত্য 
চন্দ্রহাস 
হারদাস ঠাকুর 
কাঁলর প্রহমাদ 
কাণা কাঁড় 
মীরাবাই 


চমতকার, 


১৮৭৫, ৩ ডিসেম্বর 
১৮৭৬, ১৫ সেপ্টেম্বর 


১৮৭৮, ৭ এপ্ৰিল 
১৮৭৮, ১১ জুলাই 
১৮৭৯ 

১৮৮০, ২৮ জানঢয়ার 
১৮৮০, ২০ জুলাই 
ইং ১৮৮১ (১২৮৮ সাল) 
১৮৮২, ১৫ আগস্ট 
১৮৮৪, ১ মার্চ 
১৮৮৪, ১৫ জুলাই 
১৮৮৪, ২৫ আগস্ট 
১৮৮৮, ১৬ জুন 
১৮৮৮, ২৫ জুলাই 
১৮৮৮, ২ সেপ্টেম্বর 
১৮৮৮, ২৮ অক্টোবর 
১৮৮৯, আগস্ট 
১৮৮৯, নবেম্বর 
১৮৯০, ২ মার্চ 
১৮৯০, ২ মার্চ 
১৮৯০, ২৫ মার্চ 
১৮৯০, ৯ জুলাই 
১৮৯০, ১১ জুলাই 
১৮৯০, ২৬ জুলাই 
১৮৯০, > সেপ্টেম্বর 
১৮৯০, ১৫ সেপ্টেম্বর 


১৮৯০, ৪ অক্টোবর 
১৮৯০, ৬ অক্টোবর 
১৮৯১, ১৫ জানুয়ার 


১৮১১, ১৮ জানঢয়াঁর 


৫৪ বঙ্গীয় নাট্যশালা 


1 
লক্ষহীরা ১৮৯১, ২৫ জানয়ার | 
প্রহনাদ-মহিমা বা প্রহ্যাদ-চাঁরত্র 

২য় খণ্ড ‘+ ১৮৯১, ২৮ Senat 
নরমেধযজ্ঞ এ ১৮৯১, ১ আগস্ট 
লয়লা-মজ্‌ন্যু +, ১৮৯১, ১২ ডিসেম্বর 
বনবাঁর তে; ১৮৯২, ৩ ডিসেম্বর 
খষ্যশৃঙ্গ এ ১৮৯২, ৩১ ডিসেম্বর 
বেনজীর- বদ্‌রেমুনীর এ ১৮৯৩, ২১ ডিসেম্বর 


রাজকৃষ্ণ-গ্ৰন্থাবলী, ১ম-৭ম ভাগ ।-__রাজকৃষ রায়ের FOER নাটাগ্রন্থ স্বতন্ব _ 
পলতকাকারে মুদ্রিত না হইয়া প্রথমে রাজকৃষ-পরদ্থাবলীতে স্থান পাইয়াছিল। aale 

৯ম ভাগ (এপ্রিল ১৮৮৪) :- উৎকট বিরহ-_বিকট WA বা আগমনী-বিজয়া 
(পহাঁসিক হাস্যনাট)। 

২য় ভাগ (ডিসেম্বর ১৮৮৫): প্রহনাদ-চাঁরত্র (১১ অক্টোবর ১৮৮৪ তারিখে বেঙ্গল 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত), গণ্গা-মাহিমা নাটক, ভক্ষা, দশরথের মূগয়া বা বালক 
Eed | 

ওয় ভাগ (ইং ১৮৮৮) £_ভীম্মের শরশব্যা, দুর্বাসার পারণ। 

৪র্থ ভাগ (ইং ১৮৮৯): E জন্মান্টমী, প্রমদ্বরা, হে'য়ালি অভিনয়। 


ওম ভাগ ফেব্রুয়ার ১৮৯২): লক্ষপতি, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা, গারগোবর্ধন, দুটি 
মনোচোরা। 


রামনারায়ণ তকরত্ব 
জেন্ম : ২৬ ডিসেম্বর ১৮২২; মৃত্যু: ১৯ জানুয়ারি ১৮৮৬) 

কুলীন কুলসৰ্বস্ব +“ ১৮৫৪ 
বেণীসংহার নাটক এ ১৮৫৬ 
র্নাবলী নাটক .. ১৮৫৮ 
আঁভজ্ঞানশকুন্তল নাটক +. ১৮৬০ 
যেমন কর্ম তেমান ফল ১৮৬৫? 

শাববাহ্‌ প্রভাত কুপ্রথা বিষয়ক 

নব-নাটক ন ১৮৬৬ 
মালতীমাধব নাটক m ১৮৬৭, ১৮ নবেম্বর 
উভয় সংকট +. ১৮৬৯, ১৯ নরেদ্বর 


১৮৬৯, ২৫ নবেম্বর 


নাট্যকার ও নাটাগ্রল্থ dé 


রযাক্রণীহরণ নাটক __ ১৮৭১, ৯ সেপ্টে্বর 
স্বপ্নধন নাটক _., ১৮৭৩, ৮ নবেম্বর 
ধৰ্ম-ণবজয় নাটক _ ১৮৭৫, ১৩ সেপ্টেম্বর 
কংসবধ নাটক _ ১৮৭৫, ৬ ডিসেম্বর 
লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী 
নন্দ-বং ১৮৭৩, এপ্রিল 
কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী ১৮৭৪, ১ মার্চ 
আনন্দকানন ১৮৭৪, ২৭ সেপ্টেম্বর 
নবাব সেরাজ;দ্দৌলা ১৮৭৬, ২৫ জনন 
লক্ষযীনারায়ণ দাস 
মোহন্তের এই কি কাজ !! 
১ম খণ্ড ১৮৭৩ 
২য় খণ্ড ১৮৭৩, ২০ ডিসেম্বর 
শিশিরকুমার ঘোষ 
(জন্ম : ১৮৪০; সতত্যু : জানুয়ারি ১৯১১) 
নয়শো রুপেয়া ১৮৭২, ৬ ফেব্রুয়ার 
বাজারের লড়াই ১৮৭৪, > ফেব্রুয়ার 
শোঁরান্দ্রমোহন ঠাকুর 
(জন্ম : ১৮৪০; মৃত্যুঃ ৫ জুন ১৯১৪) 
মুক্তাবলী নাটিকা na ১৮৫৮ 
মালাবকাগ্নিমিন্ত — ১৮৬০ 
রসাবিচ্কার-বন্দক — ১৮৮১,- ২ ফেব্ৰুয়াৰি 


শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গ্যণনিধি 
কাঁলিকৌতুক — ১৮৫৮ 


৫৬ 


gea নাট্যশালা 


সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর H 
(জন্ম: ১ জনন ১৮৪২; মৃত্যু : ৯ জান্যুয়ারি ১৯২৩) 
সুশীলা-বীরাসংহ নাটক — ১৮৬৮, ই মার্চ 
পেঁসম্বোলন' অবলম্বনে) 
হরচন্দ্র ঘোষ 
(জন্ম : ১৮১৭; মৃত্যু : ২৪ নবেন্বর ১৮৮৪) 
ভান,মতা চিত্তবিলাস ন ১৮৫৩ 
(‘মাৰ্চেণ্ট অব ভোনস’ অবলম্বনে) 
কৌরব বিয়োগ 2, ১১%, 
চারুমুখ চিত্তহরা — ১৮৬৪ 
রজতাগরি-নান্দনী m ১৮৭৫, ২৩ জানুয়ারি 
হরলাল রায় 
হেমলতা ২১৮৭৩, ১৫ অক্টোবর 
অশ্ৰম-সংহার নাটক এ ১৮৭৪, ১৫ আগস্ট 
(বেণীসংহার' অবলম্বনে) d 
বঙ্গের ARARAT নাটক এ ১৮৭৪, ,১ অক্টোবর 
রুদ্রপাল নাটক -: ১৮৭৪, ১৫ অক্টোবর 
(‘ম্যাকবেথ’ অবলম্বনে) 
কনকপদ্ম এ ১৮৭৫ ১ এপ্রিল 
হারালাল মিত্র 
আলালের ঘরের দুলাল এ ১৮৬৯, ২৯ এপ্রিল 
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